প্রাচীন বাংলার গৌরব” ১৩২১. লালে ব্ধনানে বঙ্গীয় সাহিতাসম্মিলনের 
অষ্টম অধিবেশনে সভাপতির সম্বোধনরূপে পঠিত হয়। 


প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৫৩ 


সবল্য আট আন। 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী মেন 
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 
মুদ্রাকর শীপ্রভাতচন্্ রায় 
গৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা 





বেদের আর্ধগগ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তীহারা 
হাতী চিনিতেন না। কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ছাতী গাওয়া যায় 
না। বেদের আরধজাতির প্রধান কীতি খহেদে হৃত্তী' শটি পাচ 
বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণীচার্য অর্থ 
করিয়াছেন, হত্তযুক্ খত্বিক বা বা পদযুক্ত ধততিকৃ। ছুই জায়গায় ভিনি, 
অর্থ করিয়াছেন, হাতী। সে দুইটি জায়গা এই. 
মহিষাসো া়ন্িরভানবো 
গিয়ে ন স্বতবনো রন | 
গা ইব সিন; খাদখা বন! 
্ারণীয তবিষীরধৃগ্ধং॥ ১1৬৪4 
হে গণ, তোমরা বড় লোক, জানবান। তোমাদের দীঘি 
অতি রিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মত আপন বলে বলীগান । 
তোমরা হৃস্তী মুগের মত বনগুি খাইয়া ফেল। অরুণবর্ণ দিক্সমূহে 
তোমার বর যোজনা কর। 
সৃর উপাকে তং দধানো 
বিষত্তে চেত্যমূতন্য বর্ণ; | 
গো ন হম্তী তবিষীমুষাণ: 
মিংহো ন ভীম: আযঘুধানি রিদ্ুং | 81১৬১ 
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হে ইন্দ্র, তৃমি যখন নুরের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ কর, 
তখন সে রূপ মলিন না হইয়া আরও উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক 
হস্তী মগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মত ভয়ংকর হও | 

এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের স্থায়, 'মুগা ইব হস্তিনঃ” 'ম্বগো 
ন হস্তী এইবপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উহার হস্ত 
নৃতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাহাদের ধারণা 
হইয়াছে। তাই তাহারা মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া উহার উল্লেখ 
করিতেছেন। পলিনেসিয়ায় ওটাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শৃকর চিনিত। 
ইউরোপীয়েরা যখন সেখানে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, আরও নানারকম 
জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চি -হিহি 
শ্যার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শুয়ার, ভেড়াকে বলিল ভা-্যা 
শ্য়ার। আর্চগণ সেইরূপ মুগ চিনিতেন, : কেননা তাহারা শিকারে 
খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আনিয়া যখন তাহারা হাতী দেখিলেন, 
তখন তাহারা তাহাকে হাতওয়াল! মুগ বলিলেন । 
_ হাতীর আসল বাসস্থান বাংলা, পূর্ব-উপত্বীপ, বোর্নিও, ্বমাত্রা 
ইত্যাদি ত্বীপ। পশ্চিমে দেরাছুন পর্যস্ত হাতী দেখা যায়, দক্ষিণে 
মহিস্থর ও লঙ্কায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতী দেখা যায়, কিন্ত 
এত বড় নয়, এত ভালও নয়। স্থতরাং বৈদিক আর্ধের! যে হাতীর 
বিষয় অল্পই জানিতেন, সেকথা! একরকম স্থির | 

খথেদে হাতীর নাম ত এ ছুইবার আছে। ওধে ঠিক হাতীরই 
নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ । কারণ, 'হাতওয়ালা” মুগ বলিতেছে, 
যদি স্পষ্ট করিয়া "শু ড়ওয়ালা বলিত, তবে কোন লন্দেহই থাকিত 
না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম 
'আছে-_ করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ-- ইহার একটি শব্বও খথেদে নাই. 
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এমন কি এরাবতের নাম পর্যন্তও নাই। যাহার! কালো হাতীই চিনিত 
না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়! জানিবে? 

খখেদে হাতীর নাম থাকুক বা ন! থাকুক, তৈত্বিরীয় সংহিতায় 
উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন্‌ 
দেবতাকে কোন্‌ জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল, তখন 
প্রথম এগারোজন দেবতাকে বন্য জন্ত দিতে হইবে স্থির হইল। কোন 
কোন মতে এই বন্ধ জন্তর ছবি বলি দিলেই হইল) কোন কোন মতে 
বলিল, “না, যেমন গ্রামা অন্তর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জ্বর 
বেলাও সেইরূপ এই দেবতা ও জস্তদিগের নাম যথা_ বাজ ইক 
শুর দিতে হইবে, বরুণরাজাকে রৃফদার হরিণ দিতে হইবে, যমবাজাকে. 
খ্য বৃগ দিতে হইবে, ধধডদেবকে গবয় বা নীল: গ্রাই দিতে হইবে, 
বনের রাজা শারুলকে গৌর মুগ দিতে হইবে, পুকৃষের রাজাকে মর্কট 
দিতে হইবে, শহুনরাজ বা পক্ষিরাজকে ব্ণ্ক পাখী দিতে হইবে, 
নীলঙ্গ সর্ণরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওহখিদের রাজ! সোমকে কুল 
দিতে হইবে, পিশ্ধুরাজকে শিংশ্তমার দিতে হইবে, আর হিমবান্কে 
হস্তী দিতে হইবে। 

ধথেদে হিমবান্‌ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার 
হিমবস্ত শব আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়-_ এ পাহাড় ঈশ্বরের 
মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তৈততিরীয় সংহিতায় হিমবান্‌ দেবতা 
হইয়াছেন এবং বন্ত হস্তী, এখন আর্ধগণ যাহা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, 
তাহাই তাহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্তহস্তীর 
তাহার বলি হওয়া, এই ছুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে. আর্ধগণ 
এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। 

হিমবান্‌ এককালে দেবতা ছিলেন নী, পরে দেবতা হইয়াছেন। 
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ইঙ্হার একটা কারণ বিষুপুরাণে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি 
বলিতেছেন, "আমি যজ্ঞের উপকরণ মোমলতাদির উৎপত্তির জন্ত 
হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।” তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, 
যজ্ঞাজযোনিত্বমবেক্ষয যন্ত ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেব পরে 
প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাহার ভাগও একটু পরে নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল | 

্বস্পূর্ব ধষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। 
বৃদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাহার ভাই দেবদত্তেরও হার্তী ছিল। 
বুদ্ধদেব কুস্তি করিতে করিতে একটা হাতী শুড় ধরিয়া ছাড়িয়া ফেলিয়া 
দেন, তাহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া 
গিয়াছিল। উদয়ন রাজার 'নলাগিরি নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী 
ছিল। তীহার নিজের ও চগুপ্রদ্োতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, 
হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল! 

এই যে হাতী ধরা ও পোষ মানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, 
যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা-__ এসব কোথায় হইয়াছিল? এই 
প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বান করি, যাহা 
আত্তাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্ত্কে বশ করিতে 
প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের একদিকে হিমালয়, একদিকে লৌহিত্য 
ও একদিকে দাগর-_ সেই দেশেই হস্তিবিষ্ভার প্রথম উৎপত্তি। সেই 
দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই 
হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, 
হাতীর দেবা করিতেন, হাতীর পীড়! হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন 
কি একরকম হাতীই হইয়া গরিয়াছিলেন) হাতীরা যেখানে যাইত, 
তিনিও সেইখানেই যাইতেন। কোনদিন পাহাড়ের চুড়ায়, কোনদিন 
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নদীর চড়ায়। কোনদিন নিবিড় জঙ্গলের : 
বাস ছিল। হাতীরাও তাহাকে যে ভিলবাসিত, তাহার সেবা করিত 
তাহার মনের মত খাবার ফোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তীহায শুশ্রযা 
করিত। 

অঙ্গদেশের রাজা লৌমপাদ বঙ্গবাসীর স্থপরিচিত। তিনি বাঙ্জা 
দশরথের জামাই ছিলেন। তাহার একবার শখ হুইল, হাতী আমার 
বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি 
করিয়া হাতীর উপরে চড়িয়৷ বেড়াইব।, কিন্তু হাতী কেমন করিয়া 
বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন লা। তিনি সমস্ত খবিদের 
নিমন্ত্রণ করিলেন। খধিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, 
খোজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়! দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড 
আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম “শৈলরাজাশ্রিত' পুণ্য 
এবং সেখানে 'লৌহিত্য নাগরাভিসুখে বহিয়া যাইতেছে । সেখানে 
তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন 
মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর 
দল রক্ষা করেন। তাহার! ফিরিয়া আসিয়। রাজা ও খধিদিগকে খবর 
দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খধি আশ্রমে 
নাই ;'তিনি হস্তিসেবার জন্য দুরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর দলটি 
তাড়াইয়া লইয়! চণ্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও খধিদের পরামর্শমত 
হাতীশালা তৈয়ার করিয়া মেখানে হাতীদের বীধিয়া রাখিয়া ও খাবার 
দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। খধি আমিয়া দেখিলেন, তাহার হাতীগুলি 
নাই। তিনি চারিদিকে খু'ঁজিতে লাগিলেন ও কাদিয়া আকুল হইলেন। 
অনেকদিন খু'জিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, 
সাহার হাতীগুলি সব চন্পানগরে বাধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া 
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গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানারপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে ) 
তিনি তৎক্ষণাৎ লতা-পাতা, শিকড়-ঘাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়! 
তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তীহার মেব1 
করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরম্পর মিলনে, তাহার ও তাহার 
হাতীদের যহাঁ আনন্দ। রাজ! সব শুনিলেন-_ তিনি কে, কি বৃত্তান্ত 
জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন 
না। খধিরা আসিলেন, তাহাদের সহিতও কথা কহিলেন না৷ রাজা 
নিজে আমিলেন, মুনি তাহার সহিতও কথা কহিলেন না। শেষে অনেক 
মাধাসাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, 
"হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, 
মেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাহার ওরসে ও এক 
করেণুর গর্ভে আমার জন্ম । আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই 
আমার আত্মীয়, তহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। 
আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপাগোত্রে 
আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য 
বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।” তাহার পর রাজ। 
তাহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা! জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার 
উত্তরে তিনি তীর আমুবেদশাস্ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার শান্ত 
নাম হজ্যায়রেদ' বা 'পালকাপ্য” । উহা প্রাচীন সতের আকারে লেখা। 
অনেক জায়গায় পদ আছে, অনেক জায়গায় গম্কও আছে। আধুনিক 
সত নকল কেবল বিভক্তযুক্ত পর, তাহাতে ক্রিয়াপধ নাই। প্রাচীন 
সৃজে যথেষ্ট ভিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে ব্যাখ্ান্কামঃ 
বলিষ্া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন স্থত্রের সহিত পারকাপ্যের 
প্রডেন এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কখোপকৎনক্ছলে সুত্র লেখ) 
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হইয়াছে। ভরত-নাট্যশান্ধ ভিন্ন অন্ত কোন প্রাচীন শৃজে এরূপ কথোপ: 
কথন নাই। বোধ হয়, কোন একথানি প্রাচীন হৃস্থিস্ত্র পরে পুরাখের 
আকারে লেখা হইয়াছে। 

এখন কথা হইতেছে যে, ধষি বলিলেন, “কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম 1 
কিন্তু চেন্তসাল রাও দি- আই. ই. ষে "গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদন্বম্‌ণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম 
দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র-প্রবরের 
গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপাগোত্রের নাম নাই। 
তবে পালকাপ্য কিরূপে কাপ্যগোজের লোক হইলেন, কিরূপেই বা 
তাহাকে আর্ধ বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে 
পারে যে, এই পুস্তকের প্রথমে লোমপাদ যে সকল মুনিদের আহ্বান 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, 
আশ্বলারন-বৌধায়নাদির স্তরে তাহার নাম পাওয়া যায় না। তর 
অন্গমান করিতে হইবে, তিনি আর্ধগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক 
নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাংলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য, 
বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রশ্ষপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও 
হিমালয়ের মধ্যে তাহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যর্দিও অঙ্গরাজ্যে 
চম্পানগরে তাহার আমুর্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাংলাদেশেরই 
লোক। :এই যে প্রকাণ্ড অন্ত হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া যাহষের কাজে 
লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এ সমস্তই বাংলা দেশে হইয়াছিল। 
পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে যনে হয় যেন, উহা অন্ত কোন 
ভাষা হইতে দ ম্ৃতে তর্জমা করা হইয়াছে; অনেক নময় মনে হয়, উহা 
সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না । এগ্রস্থ যে কত প্রাচীন তাহা 
স্থির করা অসম্ভব। কারিদাস : ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্স বনিয়া 
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গিয়াছেন। রঘূর ষ্ঠ সর্গে তাহার হলনা অধধাজকে রক্ষা ফি 
বলিতেছেন যে বছ্কার হইতে শুনা যাইতেছে যে, গং দূরকারের! 
ইহার হাতীগুলিকে শিক্ষা য়! যান, মেই জুই ইনি পৃথিবীতে ধাক্যাই 
ইন্ের উ্্ব ভোগ করিতেছেন | 
কৌটলোর অর্থে '্তিপরচার' অধ্যায়ে হস্তিচিবিংসকের কথা 

'আছে। পথে হরি ছাতীর কোন অন্ধ হা, মাক্ষরণ হা, অকমণা 
হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার 
ব্যবস্থা আছে। স্তৃতয়াং কৌটিলোরও পূর্বে যে হস্তিচিকিংসার একটি 
শান ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপোর সুত্র লেখা, 
তাহা হইতেও বুঝা যায় ঘে, উহা অতি প্রাচীন। স্ৃতরাং ম্যাঝমূলার 
যাহাকে 800% 800৫ বলেন, দেই সময়েই পালকাপ্য মুত্র রন] 
করিয্াছিরেন। বিউনার সাহেব বলেন। আপন্তঘথ ও বৌধায়ন ধৃূ্ 
গঞ্কম ও যষ্ঠ শতকে নৃত্র লিখিয়াছিবেন এবং তাহারও আগে বপি্ঠ ও 
গোতমের হৃত্জ লেখা হয়। পারকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া 
বোধ হয়। 

ভারতের পঙ্ডিভেরা মনে করেন যে, সৃত্ররচদার কাল আরও একটু 
আগে হইবে, কিন্তু সে কথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। 
পর্ব পঞ্চম বা! ষষ্ঠ শতকে যদি বাংলা দেশে হস্থিচিকিংসার এত উন্নতি 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। 


ছি 
নান! ধর্মমত 

পূর্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি হে, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, 
আজীবক ধর্ম এবং যে মকর ধর্মকে বৌদ্ধরা তৈধিক মত বলিত, দেসকল 
র্মই বঙ্গ মগরধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন 
বাবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্ধজাতির ধর্মের 
উপর উহ ততটা নির্ভর করে না। এ কথা যদি মত্য হয়, তাহা হইলে 
ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথ! নয়। এক্সপ মনে করিবার অনেকগুলি 
কারণ আছে। এই সকল ধর্ষেরই উৎপত্তি পূর্বভারতে বঙ্গ মগ্রধ ও চের 
জাতির অধিকারের মধ্যে, যে মকল দেশের সহিত আধগণের ঘনিষ্ঠ সমষ্ধ 
ছিল সে নকল দেশের বাহিরে । এ মকল ধর্ম ই বৈরাগ্যের ধর্ম। বৈদিক 
আর্ধদের ধর্ম মপপর্ণরপে গৃহস্থের ধর্ম। খথেদে বৈরাগোর নাম গদ্ধও নাই। 
অন্থান্য বেদেও যাগযজ্জের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম। কৃত্র- 
গুলিতেও গৃহস্থের ধর্মের কথা। এক ভাগ হৃত্রের নামই ত গৃহমূত্র। 
সুত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম 
ভিঙ্কুর আশ্রম। ভিন্কুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগোর কথা দেখা যায় না। 
এ আশ্রমের নোক ভিক্ষা! করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্ত 
আমরা যে সকল ধর্মের কথা বলতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে 
গৃহসথ-আপ্রম ত্যাগ করো। গৃহস্-আশ্রমে কেবল দুঃখ । গৃহস্থআশ্রম 
ত্যাগ করিয়া যাহাতে জয়, জরা, মবণ__ এই ভ্রিতাপ নাশ হয় তাহারই 
ব্যবস্থা করো। আর তাহা নাশ করিতে গেলে 'আমি কে?” "কোথা 
হইতে আমিল্লাম ?, “কেন আসিলাম?” --এই মকল বিষয় চিন্তা 
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করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে 
“কেবল? হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে 
না, স্থতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহংকার 
থাকে না) যখন তাহার অহংকার থাকে না, তখন মে সর্বব্যাপী 
হয়, সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এ সকল 
কথা বেদ ত্রাঙ্ষণ বা হৃত্রে নাই। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, 
চিন্তাশক্তিব কথা, যোগের কথা । 

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্মের ও আধধর্মের 
আচার-ব্যবহারে মিল নাই । আধগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পারিবে, 
সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য সান করিবে। জৈনেরা বলেন, 
উলঙ্গ থাকো, গায়ের মলা তুলিও না, স্সান করিও না। মহাবীর মলভার, 
বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া 'মলধাবী” এই 
উপাধি ধারণ করিতেন । আধগণ উষ্কীষ, উপানহ ও উপবীত ধারণ, 
করিতেন; তাহারা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক 
ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন । আধগণ সর্ধদাই থেউরি 
হইতেন। অনেক ধর্মসম্প্রদায় একেবারে থেউরি হইত না। তাহাদের। 
নথ চুল কখনো। কাটা হইত না'। আর্ধেরা। মাথা খুড়াইলে মাথার মাবাখানে 
একটা টিকি রাখিতেন। বৌদ্ধের! সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্ধগণ 
দিনে একবার থাইতেন, রাত্রিতে একবার থাইতেন। বৌদ্ধেরা বেল? 
বারোটার মধ্যে আহার করিত; বারোটণ্র মধ্য আহার না হইয়া উঠিলে 
তাহাদের সেদিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাহারা! রস বা 
জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিত না। খাট ছাড়া আর্ধগণের 
শয়ন হইত নাঁ। বৌদ্ধের! উচ্চাসন মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত, 
তাহারা মাটিতেই শুইয়। থাকিত। আর্গগণ সংস্ৃতে লেখাপড়া করিতেন; 
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অন্য মকল ধর্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখাপড়া করিত |. 
ইরা এত নৃতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন 
ছিনিস হখন আর্চদের মতের বিরোধী, তখন তাহার! আর্যদের নিকট 
হইতে মে সবপায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই মব জিনিস পাইতে 
পারে না, কেন না উত্তরে হিমালয় পর্বন্। হিমালয়ের উত্তরদেশের 
লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দৃক্ষিণ 
হইতেও এ সব জিনিল আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত 
তাহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং 
বিদ্ধাগিরি পার হইয়া! যাওয়! অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু 
উহার পাইয়াছে, পূর্বাঞ্চম হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্বাঞ্চলেই আমকা 
এই সকল নৃতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই। 
জৈনদের শেষ তীর্ঘংকর মহাবীর ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ 
করেন, তাহার পর কিছুদিন বৈশালির জৈনমন্দিরে বাস করেন, তাহার 
পর বারো! বসর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্বাঞ্চলেই ভ্রমণ 
করিতেন। বারো বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালিতে 
ফিরিয়া আঙেন। তাহারও পূর্বের তীর্ঘংকর পার্শবনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ 
করেন, ত্রিশ বংসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে 
ভ্রমণ করেন। তাহার ভ্রমণও পূর্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি 
ৃ সমেতগিবিতে বাস করেন-- সমেতগিবি পরেশনাথ পাহাড়। তাহাবও 
পূর্বে যে বাইশ জন তীর্থংকর ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সমেত- 
গিরিতেই বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহ রক্ষা করেন। 
সাংখা-মত এই সকল ধর্মেরই আদি। সাংখোর দেখাদেখিই জৈনেরা 
কেবলী হইতে চাহিত, কৈবলা চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাহারা 
'খাকে ছাড়াইয়৷ উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখা-মত আর্য মত নহে, 
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উহার উৎপত্তি পূর্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক নময়ের উপনিষং ও 
মন প্রভৃতি কয়েক জন শিষ্টলোক উহার আদর করায়, শঙ্কর উহার থণ্ন 
করিবার বিশেষ প্রয়াম পাইয়াছিলেন। এ কথা তিনি শপক্ষরে বনিয়া 
গিয়াছেন। নচেৎ তাহার মতে উহা শিষ্টগণের গ্রান্থ নহে। উপনিষদে 
যে সাংখ্য-মত আছে, শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন না বলেন, ও 
সকলের অর্থ অন্তরূপ। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ি পূর্বাঞ্চলে, পঞ্চশিথের 
বাড়িও পূর্বাঞ্চলে । মহাভারতের শান্তিপর্ব 'অত্রাপু[দাহরস্তীমমিতিহাসং 
পুরাতনংঃ বলিয়া আরম্ভ করিয়া এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে 
'ঘে, পঞ্চশিখ জনকরাজার রাজমভায় আমিয়! রাজাকে উপদেশ দেন। 
াংখা-মত যে পূর্বাঞ্চলের, এ কথা অনেক বার বলিয়াছি। ভাই আর 
এখানে বেশী করিয়া বলিব না। 


৮] 
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বাংলার তৃতীয় গৌরব রেশমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীনদেশ 
হইতে রেশমের পোকা আ'নিয়াছিলেন এবং অনেক শত বংলর চেষ্টা 
করিয়া তাহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাহাদের 
সংস্কার) চীনই রেশমের জন্মস্থান; চীনেরাও তাহাই বলে। তাহার! 
বলে স্রীস্টের ২৬৪০ বংসর পূর্বে চীনের রানী তুঁতত গাছের চাষ আস্ত 
করেন। রেশমের ব্যাবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে 
অনেক লেখাপড়া আছে। চীনের রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে 
দিত ন|। এটি তাহাদের উপনিষৎ বা গু বিস্তা ছিল। 'জাপানীরা 
অনেক কষ্ট সর্ট তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেশমের চাষ শিক্ষা ্ষা 
করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাক্জকস্া ভারতবর্ষ উহার 
চাষ রস করেন। ইউরোপে রটে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থপথে 
চীনের মহিত: রেশমের ব্যাবদা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই 
রেশমের ব্যাবসার জন্তই পঞ্জাবের শকরাজারা বেদী করিয়া দোনার টাকা 
চালান ।.  ইউরোগে রেশমের চাষ ইহার অনেক পরে আবন্ত হইয়াছে! রে 
কিন্ত আমরা চাণক্োর অর্থশান্তে দেখিতে পাই, বাংলা দেশে সের 
জি চারি শত বৎসর ূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত ॥ রেশমের খুব ৭ ভাল 
কাপড়ের নাম 'পত্রোর্' অর্থাৎ, পাতার পখম। পোকাতে পাড়া 
ধা যে পশম বাহির কবরে, নেই পশমের কাপড়ের নাম পত্র । 
সেই পত্রোর্ণ তিন জাগায় হইত-_. মগধে, পৌওুদেশে ও সুবরকৃড্যে। 
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নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের 
পোকা হইতে হল্দে রঙের রেশম হইত, লিকুচের পোকা! হইতে যে 
বেশ বাহির হইত তাহার রঙ গমের মত, বকুলের রেশমের রঙ সাদা, 
বট ও আর আর গাছের রেশমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধো 
্বরণকুড্যের 'পত্রোর্ণ' মকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষে় বন্ধ 
ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্তেরও ব্যাধ্যা হইল। 

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জম]। 
অর্থশাস্ত্বের যে অধ্যায়ে কোন্‌ কোন্‌ ভাল জিনিম রাজকোষে রাখিয়া দিতে 
হুইবে তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে এ সকল কথা 
আছে। অধ্যায়ের নাম 'কোষপ্রবেশ্তরত্বপরীক্ষা” । এখানে রত্ব শবে 
অর্থ কেবল হীরা! জহব্ত নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট দেইটির নাম বত্ব। 
এই রাত্রের মধ্যে অপুর আছে, চন্দন আছে, চর্ম আছে, পাটের কাপড় 
আছে, রেশমের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জম! 
হইল, তাহাতে মগধ ও পৌগুদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ 
সকলেই জানেন। মগধ__ দক্ষিণ-বেহার। আর পৌও__ বারেক্ুমি। 
সথবর্ণকৃড্য কোথায়? প্রাচীন টাকাকার বলেন, স্ববর্ণকুড্য কামরূপের নিকট | 
কিন্ত কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরাগ্ডা পাতায় হয় 1 
আমি বলি, বছরই নাম শেষে কর্ণমবর্ণ হয়। কবর মুশিদাবাদ 
ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মত রাঙা বলিয়া, এ 
দেশকে কর্ণনবণ, কিরণ বা স্বর্ণকৃডা বলিত। | এখানে এখনও 
রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে 
খুব জ়ায়। নাগবৃক্ষ শবের অর্থ নাগৃকেশরের গাছ। নাগকেশর বাংলার 
আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ 
যাদারগাছ। মাদারগাছেও রেশমের পোকা বলিতে পারে । বকুন ও 


রেশম ১৫ 


বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কোটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্মপ্বের উল্লেখ 
করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশের রেশমী কাপড় অপেক্ষা 

ংলার রেশমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেশমী কাপড় যে 
চীন হইতে বাংলায় আদিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশান্্ে পাওয়া 
যায় না। চীনের রেশম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁতগাছের 
সহিত কোন সম্পর্কই নাই। স্থৃতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন 
হইতে পাইয়াছে, এ কথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া 
বলিতে হইরে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, 
চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাষ চীন হইতেই সর্বত্র 
ছড়াইয়! পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র ষে রেশমের চাষ ছিল, এ কা 
চাণকা বলেন না। তিনি বলেন, বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ 
ছিল। কারণ, পৌওডও বাংলায়, স্থবর্ণকৃড্যও বাংলায়। চাণক্যের 
পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশমের চাষ হইত। কারণ, 
মান্দাসোরে শ্ীস্টীয় ৪৭৬ অব যে শ্রিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা 
আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে এক দল রেশম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আদিয়া 
রেশমের ব্যাবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাদা করিয়া এক 

প্রকাণ্ড কুর্যমন্দির নির্মাণ করে | 

. অর্থশান্থ হইতে আমর! যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার ব বড়ই 
গৌরবের বথা। যদি বাঙালীর! সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া 
খাকেন , তাহা হইলে ত তাহাদের গৌরবের মীমাই নাই । যদি চীনেই 
নব উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাণ্ডালীরা চীন হইতে কিছু না 
শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র ভাবে যে রেশমের কাজ আরম করেন, মে বিষয়ে 
আর সনেহ, নাই। কারণ, তাহারা ত আর তু'তপাতা হইতে রেশষ 
বাহির করিতেন না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সফল গাছ বিনা 
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চাষে তাহলে দেশে প্রচুর জায়, দে সকল গাছের পোকা হইতেই 
তাঁহারা নানা বের রেশম বাহির করিতেন। চীনের রেশম মবই সাদা, 

তাহা রঙ করিতে হয়। বাংলার রেশম রঙ করিতে হইত না, গাছ- 
বিশেষের পাতার জন্যই ভি ভিন্ন রঙের সুতা হইত । আর, এ বিদ্যা 
বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়। 








বাংলার চতুর্ধ গৌরব রাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে 
পাতা পৰিত। কটকের জঙ্গলমহলে এখনও ছু-এক জায়গায় লোকে 
পাতা পবিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত গানের ছাল 
পিটিয়া কাপড়ের মৃত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ 
করিত এবং কাধের উপর একথানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। : সাচী 
পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের ব্লেলিং 
আছে, রেলিংএয় চারিদিকে বড় বড় ফটক. আছে। দুই-ঢুইটি থামের উপর 
এক-একটি ফটক | এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে । এই চিত্রের 
মধ্যে বাকল-পরা অনেক মূনিধি আছেন। তীহাদের কাপড় পরার ধরন 
দেখিয়৷ আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেখানে লোকে বাকল পরিয়া 
থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে স্ৃতা 
বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত ; শণ, পাট, ধঞ্চে, এমন কি আতগী 
গাছের ছাল হইতেও স্থৃতা! বাহির করিত। এখন এই সকল স্ৃতায় দড়ি 
ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় তৈয়ার হইত এবং 
অনেক কাপড় খুব ভালও হই'ত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত তাহার 
নাম “ক্ষৌম', উতর ক্ষৌমের না ঢুকল? । ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে 
বড় আদর করিয়া পরিত। 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের যতে বাংলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা 
হইত। বঙ্গে দুকূল হইত, উহা শ্বেত ও সিগ্ণ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া 
ধাইত। পৌগ্ডে ও দুকূল হইত, উহ শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জল । 

২ 
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ত্য যে দুকৃন হইত তাহার বর্ণ সের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল । 
এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাসীর ও পৌওড দেশের 
ক্ষৌমের কথা ব্যাখ্যা করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাংলাতেই 
বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভাল হইত এবং 'দুকৃল' একমাত্র 
বাংলাতেই: হুইত। হুতরাং ইহা আমরা বাংলার চতুর্ধ গৌরবের বিষয় 
বলিয়া উল্লেখ করিলাম। 

এখানে আমরা কাপাদের কাপড়ের কথা বলিলাম নাঁ। কারণ, 
চাণকোর মতে কাঁপাসের কাপড় যে শুধু বাংলাতেই ভাল হইত, এমন 
নয়. মধুরা় কাপড়, অপরাস্তের কাপড়, ফলিঙ্কের কাপড়, কামীর কাপড়, 
ব্ধসদেশের ক্ষাপড় ও মহিষদেশের কাপড়ও বেশ হইত। মা 
পাও্াদেশে, মহ্ষদেশ নর্মদার দক্ষিণ, অপরাস্ত বোস্বাই খরচে | কি 
চাগফ্ের জনেক পরে কাপালেক কাপড়ও বাংলার একটা প্রধান গৌরবের 

ছ্িনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মদ্লিন ঘাসের উপর পাড়িযা রাখিে ও 

রাজিতে তাহার উপর শিশির পড়িল, কাপড় দেখাই যাইত না। একট 
আংটির ভিতর দিয়া এক থান মস্লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করি 
লওয়া যাইত। তীর! অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটি টি বাথারির কটি লই 
কাপাসের থেতে ঢুকিত। ফু করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয় 
যাইত, অমনি বাখারিতে ছঠ়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সং গ্রহ করিত, 
সেই তুলা হই হইতে অতি সুক্ষ কৃত পাকাইত, তাহাতেই মমূলিন তৈয়া 
হইত। . .জাকবর যখন বাংলা দখল করিয়া স্থবাধার নিযুক্ত করেন, তখন, 
নুবাদারের সহিত তাহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি, বাং ংলার রাজস্থ-স্বরূপ 
বসে পাচ ক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিজীর রাজবাড়িতে যত 
মালের রেশমী ক্কাগড় ও ঢাকার মদ্লিন দরকার হইবে, সমস্ত 
গাইতে হইবে। 

















্াচীন বাংলার পঞ্চম গৌরব খিয়েটার। বিয়েটারের দেকালের 
নাম: প্েক্ষাৃ বা 'পেকৃধা ঘরম'। ইউরোপের অনেক তের 
বিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে খিবেটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাগা 
গ্রীস হতে এখানে আসিয়াছে। খিযে য় রাজাদের নাচঘরে থা । 
এ কথা একেবারে ঠিক ন্ব। আমাদের নিজ গৌরবের রা মাবোচলা 
করিভেছি। পরনিন্দা '্মামাদের কোন গ্রয়োন্ন নাইটু। 

আমানের শানে বে, এক সময়ে দেবাহুরের ঘোর হন হইয়াছিন, 
মেই ঘৃদ্ধে জিতিনা ইন্্র এক ধা! খাড়া! করিয়া দেন । ধার নীচে 
দেবতার দন আোন আহলাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে 
হারা | দষাহরের যুদ্ধ ডিন কযা বমিলেন। দেবতারা 'দধিরেন 
যে "বা! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়. যখনই শতরধা তুলা যাইতে 
খই এই রকম অভিনযয করিতে হইবে।' অনগবেরা | বলিল, "বা! 
আমাদের ছোট করিবার জন্ত তোমরা একটা নৃতন কীতি, করিবে, ইহা 
আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।' এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাজা 
দিবার জোগাড় করিয়া ভূলিন। ইন এই কথা শুনিয়া এক বাশ লইয়া 
তাহাদিগকে তাড়া করিলেন।, যর মারিতে বারিতে শের, গা 
ছেচিা গেল, তাহার নাম হইল 'জর্জর) | . বার্থ সেই অবধি নাটকের 
নিশান হইল । প্রেক্ষাগৃহ তৈদার করিতে গলে আগে অর্জর পুঁতিতে 
ইইউ, নাটক আবস্ত করিতে গেলে আগে নর্জরের পৃষ্থা করিতে হই 
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পাব বলিত। প্রথম রাধা রে ৭ এখন এ 
রগ শা তা হই আহা পূ নেক দাটা- 
সম্প্রদায় ছিল ।: পাখিনিতে আমরা ছুইখানি নটর নাধ, খাই, এক- 
খানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্ের। ভামের নাটকে আছে যে, -হধমরাজ 
উন হত্রফার ভরতকে আপনার পূর্বপুরুষ মনে করিয়া অত গধিত 
হইয়াছিলেন। 

ভি ভিন্র দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুদারে নাটকের প্রধানত চার 
রকম ছিলি। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পা্চানী 
ও গড মাগধী। দাক্ষিপাত্যের লোকে নাটকে নৃতা গীত বান্ঠ বেশী 
বেশী দেখিতে ভালবাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভালবাসিত, কিন্তু উহা 
চতুর মধুর ও ললিত হওয়া! আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্বাঞ্চলের 
লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওডমাগধী। ওড.মাগধী 
প্রবৃত্তি যে মকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। 
কারণ, বঙ্গরেশ হইতেই মলচ যঞ্্ বর্ধক প্রদ্ষোতর ভার্গব মার্গব 
প্রাগজ্যোতিষ পুলিন্দ বৈদেহ তাত্রণিপ্ধি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি 
গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভাল- 
বাসিত, ছোট ছোট নাটক ভাল বাসিত, পূর্ববঙ্ষে আশীর্বাদ ও হঙ্গলধ্বনি 
ভালবাদিত, কথোপকথন ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভাঙ্গবাপিত 
স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনাই 
তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ-:এ লব ভাল- 
বাসিত না। 

ত্রীন্টের দুই শতব্ব্সর পূর্বেও ষদি বাংলায় নাটকের একটী স্বতন 
রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙালীর কম গৌরবের কথা নয়। 













খাতার সবরপ বড বড সী আছে, তাহাতে বাঙালীর বে তি 
প্রাচীন কা নৌকা শাফিত, সে বিষয়ে: সঙ্গে নহি: নীতি 
অনেকরপ -ছিল-_দোণা) দি, ভিডি, ভেলা, নৌকা যাবা - বিগ, 
হুর ইত্যাদি। এ লঞলই ছোট ছোট নৌকা সকল দেশেই আছে? 
বাংলায় কিষ্ঠ বড় জাহাজ ছিল। 

বুক্ধধেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগ্থারে একজন রা্জা ছিলেন, তিনি 
বলিঙ্গ দেশের রাজকন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার এক অতি ৃ 
তত কণ্ঠা হয়; কিন্ত সে অতি দুষ্ট ছিল। দে একবার পলাইয়া গিয়া 
ষগধধাত্রী: এক বণিকের দলে ঢুকিয়া যায়। তাহারা যখন, বাংলায় 
সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল) 
বনিকেরা। উত্ব্থাসে পলায়ন করিল । কিন্তু বাজকন্তাঁ সিংহের পিছু 
লইলেন। ভিনি সিংকে সেবায় এতদৃর তুষ্ট করিলেন যে, দিংহ তাহাকে 
বিবাহ করিল । কালক্রমে রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কণ্ঠা হইল। 
পুত্রের হাঁত ছুইখানি পিংহের মত হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল 
সিংহবাহ। ম্িংহবাহু বড় হইল্লে মা ও ভগিনীকে লইয়া লিংকের গুহা 
হইতে পলায়ন করিল। বাংলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক 
রাজার শালা বাজকন্তা ও তাহার ছেলেমেয়েকে বঙ্গনগ্গরে পাঠাইয়া 
দিলেন। এদিকে দিংই গুহায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের না পাইয়া বড়ই 
কাতর হইল । সেও খু'জিতে খু'জিতে বাংলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত 
হইল। সে যে গ্রামেই যায়, গ্রামের লোক ভয় পাইয়া রাজার কাছে 
দৌড়িয়া গিয়! বলে সিংহ আসিয়াছে। রাজ! | ঢেটরা দিলেন, যে সিংহ 
মারিয়া মিতে.পারিবে তিনি তাহাকে বথেষ্ট বক্শিশ দিবেন। কেহই 





২৪ বাংলার প্রাচীন গৌরব 


তাহাতে স্বীকার করিল না। রাজা সিংহবাহুকে বলিলেন, “তুমি যদি 
সিংহ ধরিয়া! দিতে পার, আমি তোমাকে রাঙা করিয়া দিব।” সে সিংহ 
মারিয়া আনির ও রাজা! হইল এবং আপনার ভগিনীকে বিবাহ ক্বিল | 
তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল । বড় ছেবের নাম হইল বি ৮ 
দে বড় ছরস্ত, লোকের উপর. বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত 
হয় উঠব, রাজাকে বিন, “ছেলেটিকে যারিয়া ফেলো * রাজা! সাত শ 
অন্ুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমূকে পাঠাই 
দ্রিলেন। . বিজয়ের ও তাহার অন্ধ্চরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক 
নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জনয আরও একখানা নৌকা জি $ 
ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নর্দ্বীপ। 

আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারীহবীপ। রি রে 
ঘুরিতে, এখন যেখানে বৌস্বাই, তাহার নিকটে ক্ুপ্নরাক নগরে আসিয়া 
উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম স্পরার্ক, এখন উহার নাম হপারা। 
বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া 
করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কান্থীপে আগিয়া 
নামিল। দে যেদিন লঙ্কাদ্বীপে নামে সেদিন বুদ্ধদেব কুশী নগরে ছুই 
শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্বাণ লাভ করিতেছিলেন। .ভিনি ইন্্ুকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “আজ বিজয় লঙ্কান্বীপে নামিল। মে সেখানে আমার 
ধর্ম গ্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও ।” 

_ পিংহবাহু থে তিন্খানি নৌকায় বিজয় ও তাহার লোকজন, উহাদের 
ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়৷ দেন, সে তিনথানিই থুব বড় নৌকা 
ছিল। সাত শ লোক ষে নৌকায় থায় সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে এরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় 
যে জাঙ্কাজে লঙ্কা যান, দে জাহাজের একখানি ছবি অজন্ত-গুহার মধ্যে 





নৌকা! ও জাহাজ ২৫ 


আছে। তাহাতে যাস্তল ছিল, পাল ছিল, স্টীম এ্লিন হইবার গে 
যেসব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই. ছিল। অনেকে মনে করেন যে 
এসব কথা রিশ্বাস করা ধায় না কিন্ত সেই ছবিটা ত এখনও আছে 
চৌদ্দ শ বংসর হইয়া গিয়াছে।. ভখনও লোকে মনে করিত, বিজ 
এই ভাবে এইব্ূপ নৌকায় নষ্ধায় নামিদ্বাছিলেন 

বুদ্ধের জাগেও ভারতবর্ষের ছন্তত্র এপ অনেক-বড় বড় নৌকা ছিল 
_ বোস্থাইএব কাছে ভরুকচ্ছ বা ভড়ৌচ একটি রড বনর-ছিম।' সেখান 

হইতে বড় বড় জাহাজ ববের বা বাবিলন যাইন্। নুপারা হইতেও 
জাহাজ হাইত। এক জাহাজে সাত শ লোক যাইবার কথা অনেক জাগায় 

শ্না যায়। কিন্তু তালিন্তি বা বাংল! হইতে এপ জাহাল্ধ যাইবার কথা 
 বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বংসর ধরিয়া আর শুনা যায় না। 
তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তা্রলিপ্তি একটি 
বড় বন্দর ছিল। অর্থশাঙ্থে বলে ঘে, যিনি রাজার 'নাবধাক্ষণ থাকিতেন, 
তিনি “সমূদ্রমং্যানেরও অধ্যক্ষতা করিতেন । স্থতরাং তখনও যে বজ মগধ 
হইতে সমূ্ে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । বঙ্গ মগধ 
হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাত্্লিপ্থি ছাড়া আর বন্ধরও নাই। 

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্স্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন 

থে, উহা খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে 
করেন, উহ শরীস্টের জন্মের পূর্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রনিপ্তি 
নগরের বিবরণ আছে। দেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গমাগরে যাইত । 
দশকুমারের এক কুমার তাতউ্লিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িযা 
দূর জমুদরে যাইতেছিলেন। রামেযু নামে এক ঘবনের পোত তাহার 
পোতকে ডুবাইয়! দেয়। 'রাষেষু নায়ো যবনন্ত পড়িয়া! ইজিপ্টের 








হ্ড 


রাজ! রামেলিলেই ফধা মীন :পড়ে ২. ধশকুমার ঘখন (লেখা হয়, তন ও 
বোধ হয়-রামেলিযের সৃতি কিছু কি জাগরফ ছিল) 

স্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তালিধি হইতে 
এক জাহাজে চড়িছা টীন খারা স্করিঘাছিদেন। মে জাহাজে দান। 
দেশের লোক ছিল। চীন সমুক্রে ভয়ংকর ঝড় উঠে, জাহাজ ভবভব হ 
ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও বাড় থামিয়া গেল । 
তাহার পরও ভালিত্ি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা। 
যার ॥ কিছু দিন পর হইতেই মাত্রা জাবা বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারত- 
বাসীর! যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার 
করেন। কিন্তু তাহার! কলিঞ্গ ও তরুকচ্ছ হইতেই গলিয়াছিলেন, তাশউলিপ্তি 
হইতেও যাওয়া সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই। ত্রন্ষদেশের প্রাচীন বৃত্তাপ্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে 
অনেকবার লোক যাইয়া ব্র্ষদেশ খল করে ও তথায় মভ্যতা বিস্তার, 
করে। ডূ,সেল সাহেবের বিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্বে মগধ 
হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম প্রচার করিয়াছিল । 

কালিদাস বলিয়। গিয়াছেন, বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ 
করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌক1 থাকিত, সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিষপুরে ধর্মপালের যে তাত্রশাসন 
পাওয়! গিয়াছে, তাহাতে ধর্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা! প্রস্তত 
থাকিত, এ বরা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার দেতু করিয়া 
গঞ্গ পার হইয়াছিলেন, এ কথা রামচরিতে স্পষ্ট লেখ! আছে। ইংরাজী 
১২৭৬ সালে তাত্রলিপ্তি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধতিক্ক জাহাজে 
চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন, এ কথাও 
কল্যাণী নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। 














কিন্ত যনমা ও যগন-চীর.গধিভেই জারির বাংল! শের নৌকাণি 
তার খুব জাঁকালো! খবর পাই-- চৌদ, পনেরো, যোগোথার আাহাজ 
একছঈন সদাগর একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঞগ বাম 
সমূতে পড়িতেন, মূত্র বাহিয়া পিুঝে যাইতেন এবং তথা হইতেও 
: চৌদ্দ-পনেরো দিন বাহিযা মহামমূকের মধ্যে নানা স্বীপ-উপথীপে বাণিজ্য 
করিকে যাইতেন। চাদলদাগবের প্রধান জাহাজের নাম মধুর |. কোন 
| কোন পু খিতে লেখে যে, মধুকবের বাবে! শত দাড় ছিল। ছিজ বং 
দাগের মনসার ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে তেরোদিন মহাসমূডে 
যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তুলারাশির যত ফেনয়াশি নৌকা? 
উপর দিলা চলিতে লাগিল। চাদসদাগর কাদিয়াই আকুর, “আমার 
বথাসর্বঙ্থ এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের একখানিও দেখিতে পাই 
না। মার নিজের প্রাণও যায়" তিনি মাঝিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে 
লাগিলেন,__তুমি ইহার একটা উপায় করো ।' মাঝি তাহাকে ঠা 
রুরিবার অনেক চেষ্টা! করিলেন, ঘখন পারিলেন না তখন মধুকর হইতে 
কতকগ্ুলা তেলের পিপা খুলিয়া সূত্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল? 
দূরে দুরে সব জাহাজগুলি দেখা গেল । চাদসদাগর ত আহলাদে আটখানা। 
এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও! প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তীছারা। সর্ঘদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, 
অনেক সময় দূরদরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাহাদের সহার ছিল 
পতুগী বোষ্ধেটের দল। ইহার পরেও আবার হন আরাকানের বাজ 
ও পত্ুগীজ বোষেটেরা বাংজায় বড়ই অত্যাচার আর কর্ণ, দেশটাকে 
সত্য সতাই “ঘগের মু্ুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙালী মাঝি 
দিয়াই সায়েন্তা খা তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গদাগবে বোছেটে গিরি 
থাঁমিয়। গেল।, 





নম কোষ-বাধ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা অছ্ছে যে, র্থকার রনরনধ 
তীয় ধষবর তায় বরা করিতেন। এ বথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য 
হয়, তাহা হইলে সমস্ত এনিয়ার পক্ষে হিউয়ান্‌ ্যাং যে দ্থিতীয় বুদ্ধের ন্যায় 
বিরাজ করিতেন, মে বিষয়ে সন্দেহ নাই । চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জনিয়া 
ছিলেন, হিউয়ান্‌ চুয়াং তাহাদের মধ্যে মকলের চেয়ে বড়। তাহারই 
শিল্প-্রশিত্য এক লময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেনিয়াছিল। 
ছিউয়ান্‌ চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম ও যোগ শিখিবার জন্ত ভারতবর্ষে আসিযা- 
ছিলেন। তিনি যাহা শিথিবার জন্য আমিরাছিলেন, তাহার চেয়ে 
অনেক বেনী শিখিয়া যান। ধাহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ক 
'শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙালী। ইহা বাঙালীর পক্ষে কম 
গৌরবের কথা নয়। ইহার নাম শীলভদ্র, মমতটের এক রাজার 
ছেলে। হিউয়ান্‌ চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আমেন তখন তিনি নালন্দা 
'বিহারের অধাক্ষ। বড় বড় রান্জা এমন কি সম্রাট হর্ষব্ধণ প্বস্ত তাহার 
নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু দে পদের গৌরব, মানুষের নহে। 
গীলভব্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী 
ছিল। হিউান্‌ চূয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদরশী লোক ছিলেন। 
তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন 
ষে নান! দেশে নানা গরুর নিকট বৌদ্ধাশাস্্ের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ 
সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, 





বৌদ্ধ শীলভদর ২৮ 


শীনভদ্রের 'উপদেশে সেই সফল. সন্দেহ মিটি গিয়াছে। ্া্্ীরের 
প্রধান প্রধনি: বৌদ্ধ পতিত তাহার ঘে সমস্ত সংশয় দূর করিতে .পাধেন 
নাই, শীল: তাহা: এক-এক কথায়, মুর. করিয়া বিয়ছিলেন ; 
শ্রীলভর মহাযান বৌদ্ধ ছিপ, কিন্ত বৌন্ধদিগের অনন্ত নামেন 
পা ছিল /. এ ত শনেক কৌদ্ধেরই খাকিতে পাত্র 
বিশেদ ধাহারা বড় বড় অহাহানবিহারের কা ছিলেন, তাজাছের হাক 
রর কিন্তু ঈলভঙের উহ! আপে গানের বেশী 'হিরস্গারিনি 
রান্ষণদের সমস্থ শা আদ করিছাফিলেদ । পাগিনি ঠা এর 
অভাপ ছিল এবং সে সঙ উ্তার হে সকল টীকারিজনী 
তাহা হিলি পড়াইাছেন | হা্ষব্যে আছি পথ ধেবেছ, ছি 
ভিউয়ান চৃযাঘকে পছাইছ। হিতে ১ উিহাযে মক সাপ 
প্ণ্তভ ভাবহবা দ্আজ দেখিতে পাশ খাছ বিনা সনে কাহাকক 
যেমন পািত্য ছিল, ভেম্মি, মনেক উদ্ধত 'ছিঙ্গ। ভিউদ্ান্‌ চুষাংএর 
পাত্তিত্য ও উংসাহ দেখিযু। যধন নাজন্থান সমস্ত পণ্তিতবর্গ তাহাকে 
দেশে যাইতে দিবেন না। স্থিঝ করিলেন, তখন শীলভন্্র বলিয়া! উঠলেন 
“চীন একটি মহাদেশ, হিউয্বান্‌ চুয়াং ধানে বৌদ ধর্ম প্রচার করিবেন, 
ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইহার 
বারা সদধু্ের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই, 
হইবে নাঁ।” আবার যখন কুমাররাজ ভাস্বরবর্ম! হিউয়ান্‌ চুয়াংকে 
কামুন্ধপ যাইবার জন্য বার বার অস্থরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিমি' 
ইন রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্্র বলিলেন, “কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম 
এখনও গ্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্মের, 
কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাত।” এই সমস্ত ঘটনায় শীলভত্রের 
ধ্মানুরাগ, দূরদশিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 









০ প্রাচীন বাংলার গৌরব 


তাহার বালাকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্তক। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাঙ্জার ছেলে, ভিনি নাকি ব্রান্ণ 
'ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাহার বিষ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি- 
প্রতিপতিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিস্তার উন্নতির জন্য স্মস্ত 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়! ত্রিশ বংসর বয়মে নালন্বায় আসিয়া উপস্থিত 
হন।. দেখানে বোধিসন্ব ধর্মপাল তখন দর্ধময় কত1। ভিনি ধর্মপালের 
ব্যাথ্যা শুনিয়া তাহার শিষ্য হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ধর্মপালের 
সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় জক্ষিণ হইতে একজন 
দিথিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা 
করেন। বাজা ধর্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্মপাল যাইবার 
জন্য উদ্যোগ করিলেন। শ্রীলভদ্র বলিলেন, “আপনি কেন যাইবেন ?” 
তিনি বলিলেন, “বৌদ্ধ ধর্মের আদিতা অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্মীরা 
চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে 
.না পারিলে সাধেমের উন্নতি নাই” মল বলিলেম, “আপনি থাকুন, 
'আমি যাইতেছি।” শীবভরকে দেখিয়া দিখিজদী পণ্ডিত হাসিয়া 
ৃ উঠিলেন, এই বারক আমার সহিত বিচার করিবে ঢ কিন্ধ খিল 
'অতি অল্লেই তীহাকে স্ূ্রূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। মে'শীলত্তে, 
না যুক্তি খগুন করিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, ল্য 
অধোবদন হইয়া সে সভা ভাগ করিয়া গেল।, শীলতত্ের পাণ্ডিত্যো 
মুগ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে একটি নগর দান করিলেন। ঈলতর বলিলেন, 
“আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়াকি করিব 

| রাজা বলিলেন, * দ্ধদেবের ্ঞানজ্কযোতি ত বহুদিন নির্বা হা গিয়াছে, 
এখন যদি আমরা গুণের পৃজা না করি, তবে ধর্ম বিরপে রক্ষা হইবে? 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় প্রার্থনা অগ্রান্থ করিবেন না।” তখন 








৩১ 





শীনভদ তাহার কথায় বাজী হই! নগরটি গুণ করিলেন এবং তাহার 
বাজ হইতে একটি গ্রকাও মারা নির্মাণ করিয়া দিলেন। 
ছিউয়ন্‌ চয়াং এক জাগায় বলিতেছেন যে, শীনভ্র বিদা বদি 
ধর্াথাগ নিষ্ঠা ্ভৃতিতে গরাচীন বৌন্ধাণকে ছাড়াইয়া উন 
তিনি দশ-ুড়িধানি পুস্তক ভিধিয়াছিমেন। ভিনি যে মবল টীবা- 
টিগনী লিথ্যা গিয়াছেন, ভাহা অতি পরিষ্কার ও ভীহার ভাষ। 
অতি মরন। 
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আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধ ধমের কযেকধানি খুব চলিত 
পুঁথি লিথিয়া গিয়াছেন, মেই মহাত্মা াস্তিদের বাঙানী ছিললেন। 
কিন্ত তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শাস্তিদেবের বাড়ি 
দৌরাষ্ট্রে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শাস্তিদেবের যে অমূল্য 
ভরীবনচরিতধানি পাইয়াছি, তাহাতে কে তাহার জনভূমির নামটি 
কাটিয়া দিয়াছে-_ এমন করিয়া! কাটিয়াছে যে, পড়িবার জো নাই। 
কিন্তু তাহার লীনলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালনা। তিনি যখন 
বাড়ি হইতে বাহির হন, তাহার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি মুজান 
লাভ করিবার জন্য মঞ্ুবজুসমাধিকে গুরু করিবে।” মৌরাষ্ট্রে মধু 
প্রাদুর্ভাব বড় শোন! যায় নাঁ। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের গ্রাছুর্ভাবই বড় 
কম ছিল। 
তাহাকে বাঙালী বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। 
নালন্দায় তাহার একটি 'কুটা' বা কুড়ে ঘর ছিল। লোকে দেঁখিত। 
তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন তাহার মুখ প্রস্ থাকিত, যখন 
শয়ন করিতেনভীহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটাতে বমিয়৷ থাকিতেন 
তখনও ্হ মুগ প্রসন্ন থাকিত ; সেইজন্য 
ভূঞ্জানোপি প্রভান্বর: 
সুক্টোপি গ্রভাম্বরঃ 
কুটাং গতোপি ্ভাম্বরঃ। 
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হি জা পি নাম হইয়াছিল হা ভিনি: ম্খদ' মগধের 
- খাকিতেন, উন “তিনি বাউতের কাধ: করিতেন 
জীবনি বাংলা গান আাছে। যাহার ভিতায় ঠৈধা আছে 
পরি ভণই কট, তৃহকু ভগই কট।' এখন এই রাউতু দৃক ও 
শাস্তিদেব একই বাতি কিনা, ইহা! ভাবিবার কথা, তিনজনই এক, 
ইহাই অধিক সম্তব। 
আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনথানি পুস্তক _লিখিম্বাছেন_(১) ত্র- 
সমচচয়, (২) শিক্ষা্মচ্চ় ও (৩) বোচিচর্ধাবভার। শেষ ছুইথানি পাওয়া 
গিয়াছে ও ছাঁপা হইয়াছে। গ্রথমধানি এধনও পাওয়া ধায় নাই। 
ফিন্ত তূম্বকুর নামে আমরা একখানি বই পাইস্লাছি। সেখানি তৃহকুর 
ব্রেখা। উপরের 'ছুইখানির মত এইখানিও সংস্ৃতে 'লেখা, তবে 
মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের ছুইখানির মধ্যেও আবার 
শিক্ষাসমূচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা । 
এখন আপত্তি উঠিতে পাবে যে, শান্তিদেবের যে দুইখানি পুস্তক 
ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল, সে ছুইখানিই মহাযানের বই; শেষে 
যেখানি পাওয়া গিয়াছে, দেখানি হয় ব্জঘানের, নাহয় সহজযানের। 
এক লোক কি ছুই যানের পুস্তক লিখে? এ সম্বন্ধে বেম্ডল সাহেব 
বলেন যে, শিক্ষা-সমুচ্চয়েও তান্ত্রিক ধর্মের অনেক কথা পাওয়া যায়। 
আমরাও দেখিয়াছি যে, বন্ত্রযান সহজযান ও কালচক্রযান যহাযান- 
ছাড়া নয়। এই সকল যানের লোকেরা মনে করিত থে, “আমরা 
মহাযানেরই লোক, কেবল আমরা মহাযানকে সহজ করিয়া তুলিয়াছি, 
ও উহার অনেক উন্নতি করিয়াছি।” এখনও নেপালী বৌদ্ধেরা বলে, 
“আমরা মহাযান বৌদ্ধ 1” কিন্তু তাহারা বাস্তবিক বন্রধান বা৷ সহজ্যানের, 
উপাসক। 


৩ 
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বৌধিচরধীবতারে শান্তিদেব ৰার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া 
গালি দিয়াছেন। নে গারিটি কিন্তু বাংলা ছাড়া আর কোথাও শুনি 
নাই; সে কথাটি 'গৃথ-তক্ষক' | আমাদের দেশে দিনয়াত্ি এই গালিটি 
শুনা যায়। 
আরও কথা, একটি ভূম্থকুর গানে আছে 
আজ তুস্থকু তু ভেলি বাঙ্গালী। 
নিজ্জ ঘরিণী চণ্ডালী নেলী। 
আজ ভূন্ুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয্বাছিম ইত্যাদি। 
এই সকল কারণে আমি শাস্তিদেবকে আমাদের অইঈম গৌরব মনে 
করি। ভেঙ্ুর গ্রন্থে রেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ি জাহোর। জাহোর 
কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান হওয়া আবশ্থাক। 


৯ 
নাথপস্থ 

আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাহাদের মুকলেরই 
উপাধি নাথ। তাহার বলেন, "আমরা এ দেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, 
্রাঙ্মণেরা৷ আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।” তাই এখন আবার 
সাহাবা পৈতা নয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার- 
ব্যাবহার কিন্ত ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, 
অনেক বংসর ধরিয়া আমি অনুমন্ধান করিতেছি। রয়েগ এদিয়াটিক 
মোমাইটির জার্নালের পুরাগ-পর্যায়ে ফোড়শ খণ্ডে হজসন সাহেবের 
অংস্বেক্্নাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার 
প্রথম ধারণা হয় যে, নাথপন্থ নামে এক. প্রবল ধর্মসম্প্রদায় বু শত 
বংমর ধরিয়া বাংলায় এবং পূর্ব-ভারতে প্রতুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্বে 
সকলেরই ধারণা ছিন যে, গোবক্ষনাথের 'হঠযোগপ্রদীপিকা'য় মে চৌদদজন 
নাথের নাম করা আছে, তাহারা সকলেই কবীরের সময়ের লোক। 
কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের কথাবাতা লইয়া কবীরপন্থীদিগের একখানি 
বই আছে, স্থতরাং গোরক্ষনাথ ও কবীর এক কালের লোক। কিন্ত 
বাদিলীফ ভিব্বতীয়-গরন্থমালা হইতে দেখাইয়! দিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ 
খুষটের আট শ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্বদিগের সংস্কার যে, 
সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়িয়া 
শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাহার নাম ছিল রহণবজ্জ কি অনঙ্গবজ। 
ক্রমে খু'জিতে খু'ক্সিতে “কৌরজ্ঞানবিনিশ্যয়' নামে মংস্তেন্্রনাথ বা 
মচ্ছন্নপাদের 'অবভারিত' একখানি তন্ত্র পাইলাম । উহা যে অক্ষরে 
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লেখা, সে অক্ষর খ্রীষ্টের নয় খত বংসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে 
কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের নামগন্ধও নাই । একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে মীননাথের 
একটি বাংল! পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্নের মত। আরও 
অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে নাথেরা না-হিন্দ 
না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্মমত প্রচার করেন। 

শিব তাহাদের দেবতা। তাহাদের বইগুলি হরপার্ধতী-সংবাদে 
তন্ত্রের আকারে লেখা । তীহারাই মেইগুলি কৈলাদ হইতে নামাইয়া 
লইয়া আমেন। তীহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। নানারপ আসন 
করিয়া যোগ করা তাহাদের ধর্ম। তাহাদের ধর্মের মুল কথাগুলি 
এখনও পাওয়া যায় নাই। যাকিছু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় 
যে, তাহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পরামর্শ দিতেন । তাহাদের 
ধর্মে স্বর্গ-অপবগের দিকে তত ঝোক ছিল না। তাহাদের চেষ্টা 
দিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেকি হইয়া দীড়াইয়াছে। মূল 
নাথের! কি করিতেন, জানা যায় না; কিন্তু এখন অনেক নাথেরা 
ভেক্কি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইন্দরিয়সেবায় নাথেদের কোন 
আপত্তি নাই। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথেদের একটি প্রধান 
স্থান। নাথজি খুব বড় মানুষ। তাহার মহামন্দির একটি প্রকাণ্ড সব, 
চারিদিকে পাচিল দিয়া ঘেরা। **:০-চন্কিরে গিয়া দেখিলাম, নাথজিরা 
পূর্ব পূর্ব নাথেদের পদচিহ্ন পৃজা করেন। লোকে নাথঙ্জিদের দেতা 
বলিয়া মনে করে। তাহারা বিবাহ করেন না, কিন্তু তাহাদের সন্তান- 
সন্ভততি হইবার কোন আপত্তি নাই, মগ্তমাংসেও তাহাদের কোন আপত্তি 
নাই। নাথজির এক ভাটি মদ নামিতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়। 

নাথেরা যে বাংলা দেশের বা পূর্ব-ভারতের লোক, রঃ পট 
প্রমাণ মীননাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাটি বাংলা । গোরক্ষ- 
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নাথের শীনাঙ্ষেতর বাংলাতেই অধিক। ভাহারই চেলা হাড়িপা 
আমাদের মানামতীর গীনের নায়ক মীনলাথ ধধন হার নিজে 
মু গিয়াছিলেন গৌরনাথই ধন তীহাকে দে বা মন 
করাই দেন। মংসরনাথকে অনেক দায় মনানাথ বনে, অর্থাৎ 
তিনি জেলের ছেলে ছিদ্েন। এ বগা ঘি দতা হা, তাহা হইলে তাহার 
বাংলা দেশের মোক হওযাই মন্তব। 

মে নাথগন্ খুব প্রবল হইয়া উঠানে বৌদের| ও হিদুরা নাথেনের 
উপাদনা করিত। মংস্তেনাথের প্রস্থ বৌদ্ধ ধর্মের নামা না 
থাকিনেও তিনিই এন নেগালী বৌনদিগের প্রধান দবতা। তাহার 
রাজা নেপানে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে এমন আর (কোন দেবতার 
কোন যাত্ায় হয় না। গোরকষনাথের উপর নেগারী বৌদ্বেরা মনে 
মী না থাবিলেও অনেক বৌদ্ধরা এনও তীহার পুজা করে তিবতেও 
তাহার পৃ হয়। 





বাংলা দেশের দশম গৌরব দীপদ্বয় শ্রীজঞান। তাহার নিধাস 
বে বিপু তিনি ভিদ্ু হইয়া বিক্রমণীল বিছাষ়ে আতর গ্রহণ 
করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পর্তিত বলিয়া গণ্য 
হ্ন। দে মময় যঠের অধ্যক্ষ তাহাকে সুবরণথীপে প্রেরণ করেন। 
তিনি ্থবরর্থীগ বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার করিয়া গ্রসিন্ধ হন।, তথা হইতে 
ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের অধ্যক্ষ হুন। তখন নালদদার 
চেয়েও বিক্রীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যান্ত অধিক হহইয়াছে। 
অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমস্গীল হইতে 
লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ে নয, তাহার বাহিরেও গিষকা 
বিষ্তা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । বিক্রমশীল-বিহারের রত্বাকর শাস্তি 
একজন খুব তীকষবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। ্রস্জাকরমতি, জ্ঞানপ্ভিক্ 
প্রভৃতি বছমংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জল 
করিয়া রাখিয়াছিল। 

এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। দবীপর্থর 
অনেক সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্য যানাবলঙ্গীদিগের সহিত ঘোরতর 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় 
তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লোপ হইয়া, আসে ও বনপার দল 
খুব প্রবল হইয়া! উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল- 
বিহার হইতে দীপদ্বর শ্রীজ্ঞানকে ভিব্বতে নইয়! যাইবার জন্য দূত 
প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই-একবার যাইতে অসশ্বত হইলেও, 


দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৩৯ 
বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার : 
তিনি যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতরাজজ অনেক লোকজন দিয় 
তাহাকে নস্থানে আগন দেশে ইসা যান।  মাইবার সময় তিনি 
কয়েকদিন নেপালে বয়ন ক্ষেত্রে বাস করেন। তথা হইতে বরফের 
পাহাড় পার হইয়া ভিনি তিব্বতের নীমানায় উপস্থিত হন যিনি 
তাছাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিগ়াছিলেন, ভাহার 
রাজধানী পশ্চিম-তিববতে ছি । যে মকর বিহারে তিনি বাম করিয়া 
ছিলেন, মে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মলে করে। 
্াঙ্থে সাহেব থে আর্কিমল্জিকাল রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে 
দীপ্বর এ্রীজ্ান বা অতিশার কর্মক্ষেত্র নকল বেশ ভাল করিয়া 
দেখাই দিয়াছেন। অতিশা যখন তিব্বত দেশে বান, তখন তীহার 
বয়স সত্তর বৎসর একপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ভিব্বতে গিয়া অসাধারণ 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্ে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তীহার পরে তিব্বতে নান! বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখনও বৌদ্ধ ধর্মের লোপ হইবে, 
এক্ূপ আশঙ্কা আব হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার 
করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযানধমের 
অধিকারী নয়; কেন না, তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পৃঁজা করিত ; 
তাই তিনি অনেক বজ্তরযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জম! করিয়াছিলেন 
ও অনেক পৃজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। ভেঙ্ুর ক্যাটালগে 
প্রতি পাতেই দীপন্থর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 
আজিও সহশ্র মহম্র লোকে তাহাকে দেবত1 বলিয়া পুজা করে। 
অনেকে. মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের ঘা কিছু বিষ্ঠা বৃদ্ধি সভ্যতা__ 
এ সমুদ্রায়ের মূল কারণ তিনিই । 





১১ 
 জগদন মহাবিহার ও বিডৃতিচ্্ 


রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি পধি কুডাইয়া রইয়া গিয়া 
 কেছিজ ইউনিভার্িটিকে দেন। তাহার মধো শাস্তিদেবের শিক্ষাসমূন্তয 
নামে একখানি পুঁথি থাকে। পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই 
বাংলা। বেনডন সাহেব ঘখন এই পু'থিগুলির ক্যাটালগ করেন ডখন 
তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খ্রীন্টের জন্মের চৌদ্দ শ বা পনেরো শ 
বছর পরে লেখা। তাহার পর তিনি যখন উহ! ছাপান, তখন তিনি 
ভূমিকায় লিখেন, "না, আর এক শ বছর আগাইয়া যাইতে পারে, 
কাগজ, কি এর চেয়েও পুরানো হবে?” বেন্ডল সাহেব একজন বড় 
লোক। রি রি আমার নষ্ঠাব ছিল) তিনি ও আমি দুই জনে 
একবার নেপাল ?:৭৮:। তথাপি এ জায়গায় আমি তাহার সহিত 
একমত হইড়ে গািল না। লা নেপালে এর চেয়েও পুরান! কাগজের 
পুথি দেখিয়াছি এবং ছুই-একখানি আনাইয়াছি। : স্ৃতরাং কাগন্জ বলিয়া 
দি পুধিখানি দৃড়ন হয় তাহা হইলে ছামি তাহাতে বাজী নই) 
ডাঃ হার্দনি সম্গরতি দেখাইয়াছেন থে, অনেক পূর্বে নেগানে “কারণ 
্ি। 'কায়গদ' শবটি চীনের । আমরা কাগজ গরে পাইয়া, কেননা 
আমরা উহা! মরামর চীন ইইতে পাই নাই, মুদলমানদের হাত হইতে 
াইযাছি ূদরমানেরা চীন হইতেই পাইয়াছিল। মুলগমানেরা কায়গা 
শৰটিকে কাগজ করিয়া তুলিয়াছে। 

. গুঁধিখানির শেষে রেখা আছে-দে় ধর্োয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো 
জাগঞ্দলপণ্ডিত বিভুতিচন্্রগ্য ইত্যাদি। 








জগদ্দল মহাবিহার ও বিভুতিচন্্ ৪১ 


বেন্ডল সাহেব বলিয়াছেন, “নহাযানপন্থী জগদ্দল গপ্ডিত বিভৃভিন্ 
কে আমি জানি না।” ১৯০৭ মালে আমি আবার নেপালে গিয়া 
কয়েকখানি পু'থিতে জগদ্ল-মাবিহারের নাম পাই; কিন্তু আমিও তখন 
সে মহাবিষ্থার কোথায়, কি বৃত্তান্ত, জানিভাম না। সেই বারে আমি 
বিভৃতিচন্ত্েরও নাম পাই। তিনি 'অমৃতকনিকা? নামে 'নামসংগীতি'র 
একখানি টাকা করেন, এ টাকা কালচক্রঘানের মতে লিখিত হয়। 

তাহার পর রামচবিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, 
রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান “জগদ্দল মহাবিহার তাহারই 
কাছেছিল। উহ! গঙ্গা ও করতোয়া সংগমের উপরেই ছিল। এখন 
করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না, পড়ে যমুনায়? গঙ্গাও এক সময় বুডিগঙ্গ 
দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক 
পুরানো গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্ল উহারই নিকটে কোথাও 
হইবে। আমি এ কথা গ্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদল খু'জিতেছেন, 
কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোজ এখনও পাওয়! যায় নাই, পাওয়া! 
কিন্ত নিতান্ত দরকার | কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ার রর 
কনিকফ-বিহার, কলখোতে যেমন দীগদতম বিহার, সেইরূপ বাংলার 
মহাবিহার জগদদল।. তাঞ্জুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্ধে ছিল, ফোন 
কোন জায়গায় লেখে বাংলায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব-ভারতে। 

যাহা হউক, উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রামপানই যে এ বিহার গ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। 
এই বিহারে অনেক বড় বড় ভি্কু থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে বিভ্ৃতি- 
চন্্ই প্রধান। বিভূতিচন্ত্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টাকা-টিগনী 
লিখিয়াছিল্েন। যখন তিববত দেশে এই নকল বোদ্ধগ্রন্থ তর্জম। 
হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্মায় সাহায্য করিয়াছেন 


88 প্রাচীন বাংলার গৌরব 


চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ছিয়াত্বর জনের নামমাত্র করিয়াছেন, 
ইহাদের মধ্যে লুইএর অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হরিসিংহের 
সয় পর্ন লুইএর দল যে চলিয়া আসিডেছিল, ইহাতেই বৌধ হয় যে, 
লুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। 
_.আঙুরে নেখা আছে যে, লুইকে মধসাহথাদ বলিত, অর্থাৎ তিনি 
মছের গোটা খাইতে বড়ই ভানবাসিতেন। (কোন াঙালীই বানা 
বাদেন!) তাঞুরে. আবার দেইখানেই লেখা আছে, "তাই বলিয়া লুই 
সংকর হেন, মংস্বেন্রনাথ মীননাথের পুন, লুই ম ঘোগীশ্বর | 
িদ্ধাচার্গণের মধ্যে লুই, কুকুরী, বিরুমা, গুড়রী, চাটি, ছু 
কাহ, কামলি, ভোমী, শাস্তি, হিতব) বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, 
চেন, দারিক, ভাদে, তাঙক-_ এই কম্জনের “চর্যাপদ বা কীততনের 
গান পাওয়া গিয়াছে। এ সকল পদ হুস্পযান-বিজয়ের পরেই ছুর্বোধ 
হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টাকা করিতে 
হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। এ সকল 
দোহাকোষেরও সংস্কৃত টাকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, 
তাহারও সংস্থত টাকা ছির। এই সমন্তেরই তূটিয়া ভাষায় তর্জমা 
আছে। থে কয়জন সিদ্ধাচার্ধের নাম করিলাম, ইহাদের দলেরই গ্র্ 
আছে, সমস্তই ভূটিয়া ভাষায় তর্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তুটিযা 
ভাষাগ্রস্থ, বিশেষ তাঙুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙালীদের ধর্মমত গাওয়া 
যাইবে এমন নয়, রাংল! সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস গাওয়া যাইবে 
বাঙালীর পূর্বপুরুষের কথা বাড়ালী কিছুই জানেন না, কিন্তু তাহাদের 
শিষ্য ভূটিয়ারা বিশেষ যন্ত্র করিয়া তাহাদের গ্রন্থ রঙ্গ করিতেছে। এটা 
বাঙালীর কলঙ্কের কথা হইলেও. তাহার পরার বিশেষ গৌরব, 
সে বিষয়ে দন্দেহ নাই ! 














১৩ 


বাংলার পয়েদশ গৌরব ভাষ-শিল্প। মহাযান হইতে হই নৃডন 
বছর হাতে নার, দির যাও হই তত 
্রবেশ করিতে লাঁগিন, ততই নৃতন নৃডন দেবতা, নৃতন নৃভস বুদ, নৃতন 
নৃতন বোধিস-পূজ! আর্ত হইল। এক এক দেবতারই নানা মৃতি হইতে 
লাগিল। কখনও ক্রোধমৃতি, কধনও শান্তি, কখনও করশামৃতি-- 
নানারপ মুদ্বা বাহির হইতে লাগিল। মে দফল মৃত, মে সকল মৃ্তির ও 
দে দকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাংনমালায় ২৫৬ রূপ 
মির সাধনের কথা বল! আছে। তারে ১৭৯ বাণজিলে প্রায় ১৬৬ 
দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই 
সকল দেখিয়া মূতি আ্াকিতে পাবে। বাংলায় এরপ আীকিয়া দিবার' 
লোক কত ছিন্ন বঙ্গা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মতবাবহার করিত । 
পাথর দিয়া থে তাহারা কত রকম মৃততি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া। শেষ 
করা যায় না। এই মৃতিবিষ্ঠার ইংরাজী নাম আইকনোগ্রাফি 
[10012110105 1 সেদিন একক্ন প্রসিদ্ধ আই কনো গ্রাফিস্ট এক সভায় 
বলিয়াছেন যে, মৃত্তিবিদ্ধা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা। বান্তবিকই 
হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মৃতিই যে ছিল, আর কত মৃত্তিই যে পাধা গছ! 
হইত, তাহা ভাবিলে আশ্র্য হইয়া যাইতে হায় বরে রিচ: মোসাইটি 
নেক মৃতি সংগ্রহ করিযাছেন। সাহিতাপরিধদেও অনেক মৃত সংগ্রহ 
ইইমাছে। সক মিউক্িয়মেই কিছু কিছু মৃিসংগরহ আছে । তথাপি 





বনে জঙ্গলে পুরানো গ্রামে পুরানো নগরে এখনও গাড়ি গাড়ি মৃি 
পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল মমতির এখন আর পূজা হয় না। 
স্থতরাং মিউজরিয়মই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে সকল মৃত্তির এখনও 
পুজা হয় তাহাই বা কত ুন্বর! এক-একটি রুষ্মূতির ভাব দেখিলে 
সত্য সত্যই মোহিত হইতে হয়। এখনও ভাম্বরের! নানারপ সুন্দর 
ুন্দর মুত নির্মাণ করিয়া থাকে। দাইহাটের ভাম্করদের কথা ত সকলেই 
'জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মৃতি নির্যাণ হইত। 
'পালরাজাদের সময়েই এই ভান্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষের সব্রই এখানকার ভাক্করেরা কার্য করিত। তাত্রপত্রলেখ, 
শিলালেখ বারেন্্র কায়স্থদিগের যেন একচেটিয়াই হইয়াছিল। ভারতবর্ষের 
অন্যান্ত স্থানেও মৃতিনির্মাণ হইত। মহিস্থর, তরিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও 
-নানারূপ মৃতি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজমজ্জাই বেশী, 
'গহনা, ফুল, সাজ-_ ইহাতেই পরিপূর্ণ, ভাব দেখাইবার চেষ্টা খুব কম। 
যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে সে ভাব কেবল বাংলাতেই ছিল, 
কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় যৃতি দেখিলে মনে হয় 
'যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয়, যেন উহা এই নৃত্য 
করিয়া দড়াইল। রুষ্ণ বাশি হাতে দীড়াইয়া আছেন, মরা যেন মে 
বাশির আওয়াজ শুনিতেছি। শিল্পের এত উপ্নতি অল্প সাধনার ফল 
নয়। বাঙালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে । 
শুধু পাথরে নয়, পিতলে তামায় রুপায় সোনায় অষ্টধাতৃতে, যাহাতেই 

ব্ল, মৃতিগুলি ষেন সঙ্জীব। 

 চৈতন্াদেবের পর গরিব বৈফবেরা কাঠের ও মাটির মূর্ঠি তৈয়ার 
কন্ধিত। মহীগ্রতুর ছুই-একটি. কাঠের মৃতি দেখিলে সতাসত্যই 
মনে হয়, মহাপ্রভু কথ! কছিতেছেন. ঠৌঁটছ্ুটি ঘেন নভিতেছে । তোর 





ভাস্করের কাজ ্গ 


াঁনমৃতি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি দুর! মাটির মতিতে কফনগরের 
কুমারের! এধনও বোহহা ভারতে অধিতয়। একজন ইউরোপের 
ওস্তাদ কতকগুি মাটির গড়া মাধ মৃত দেখিয়া হনিয়ছিনেন, 
ছারা |সতাদতাই অনেকদিন ধরিয়া মানের শির পাতি তাই! 
দেখিয়ে ও ধিয়াছে 








১৪ 
বাংলায় সংস্কৃত 


দুলমান-আক্রমণের পূর্বে বাংলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত 
ইইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্তৃতে যাহা 
কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচম্পতি মিশ্র 
তাহার প্রশন্থি লিখিয়াছেন। সেই গ্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে তাহা 
যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবর্দেব যে দেশে 
জন্মিয়াছিলেন সে দেশ ধন্য। তাহার কত পুন্যক ছিল, আমরা এখনও 
জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাহার 
দশ-বারোধানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । 

লোকে বলে বাংলায় বেদের চর্চা ছিল না, এ কথা সত্য। অন্য 
জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙালীরা তাহা করিত 
না, তাহারা তত আহম্গুক ছিল না। তাহারা যেটুকু পড়িত অর্থ 
করিয়া পড়িত। নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা দরকার মবটুক 
বেশ ভাল করিয়া পড়িত। স্ৃতরাং প্রথম বেদের ব্যাখা বাংলাতেই 
হয়। সারণাচার্ধের দুই-তিন শত বংদর পূ্ে গড়াচার্ধ এক নৃতন 
ধরনের বেদব্যাখ্যা সথটটি করেন। নুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া 
যায় নাই, কিন্তু তাহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। 
হা সাহার মত্রদায়ের, গুণবিষু। তাহার অম্্রদায়ের। ইহাদের 
বাখ্া বেশ পরিষ্কার ও বেশ হুগম। 

| দরশনশানক বৌদ্ধদের সঙ্গে সদাই তাহাদের বিচার করিতে হইত । 
সৃতরাং বাঙালী ্রা্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ের কিছু চা রাখিতে হি | 
্রীধবের লেখা গ্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে ধুর প্রচলিত) 





বাংলায় মংস্ৃত ৪৯ 


শৃতিডে গৌড়ী মতই একটা স্বত্ব ছিন। কাশী মিথিলা ও 
নেগাল দেশের প্রাচীন স্ৃতিনিবদ্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নায় 
করিয়াছে। মনু টাকার গৌবিনাজ যে স্ৃতিম্রী বলিয়া এক 
রাও স্ৃিনব্ধ নি! গিয়ছেন, তাহা গড়ে আশ হইতে 
হয়। আমরা উহার যে পুঁথিখানি গাইযাছি, তাহা গ্টীয ১১৪৫ মালে 
কাপি বরা। দায়ভাগকার জীমৃতবাহন, ছিকন। রী প্রভৃতি অনেক 
তিনিবন্ধকারের ও জোয়োক, অন্ধকভ ্রভৃতি আনেক জোতিয- 
নিব্ধকারের নাম করিয়া গিয়াহেন। তিনি নিষ্ধে ঘাহা করিয়া 
দিয়াছেন দেই ত একটি অস্ত জিনিগ। মতি গর্বে বংশগত ছিল, 
ভিনি তাহাকে ব্যাক্তিগত করিয়া! গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর 
কেহই করিতে গাবেন নাই। বধানও ত নিজে ছুধানি বিরাট গ্রথ 
নিথিয়া গিয়াছেন। একথানি দানমাগর ও আর-এখানি অস্ভূতদাগর| 
রনিবাসাচারযর শুদ্ধি গর ত সৃতি ও জ্যোভিযের এবধানি ভাল বই। 


১৫ 
রৃহম্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন 

ধর্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্িত হইয়া 
বৌন্ধগণ ও হিন্ুগণ বাংলা দেশে সুখে স্বচ্ছনে বাস করিতেছিলেন। 
বৌদ্ধেরা তিব্তে গিয়া মেখানে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে- 
ছিলেন, ব্রান্মণেরাও বাংলায় নৃতন সমাঞ্জের সৃতি করিতেছিলেন। 
এমন সময় ঘোর বস্তার ন্তায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া 
উপস্থিত হইল। মে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিনু। বজুধল-০হডতাণ, 
্ায়-্থৃতি, দর্পন-বিজ্ঞান-- সব ভাঙিয়া, ভামিয়া গেল। বাঙালী ও 
বেহারী শিল্পের ভাল ভাল জিনিসগুলি। বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মন্দির, 
বত, মনু, কোংমৃততি শান্তি, িনুমৃতি বৌদি তালপাতের 
পি ভূপন্রের পুথি ছার পুথি, তেড়েতের পু'ধি, নানায়গ চিত 
নানারপ কারুকারধ, সব নাশ হইয়া গেল। জন্তপুরে মুমলমানেরা মিগাই 
বলিয়া হাজার হামা বৌদ্ধ ডিঙ্কৃকে মারিয়া ফেলিল, কেরা বৰা 
মহাবিহারটিকে: সমু করিয়া দিল, বৌদ্ধমূতি ও যাত্জার সাজসজ্জা সব 
লটিা লইয়া গে, সোনারপার যৃতিষুলি গলাইয়া ফেলিল, পৃথিগুলি 
পড়াই ফেলিন। প্রতি বিহাবেই এইবপ হইতে লাগিল। ওন্তপুরের 
বিহার এখনও চেনা যায়, সে জারগাটা এখনও তিরিশ ছুট উঠ । নালনদার 
নাম পর্যন্ত লোপ গাইছে, পাশের একটি পরীগ্রামের নামে তাহার 
নাম হইয়াছে 'বডগায়ের টিবি'। বিক্রমসীলার সন্জানও গাওয়া যায় নাই) 
জগনণ খু'জিয়া মিলিতেছে না। বিদেশীরা এমনি করিয়া নষ্ট করিয়াছে 
যে তাহাদের শ্বৃতি পর্যন্ত লোগ পাইয়াছিল। ভাগো নেপান ছিল, 


বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রদুনন্দন ৫১ 


তিব্বত ছিল, তাই এত দিনের পর তাহাদের স্ৃতি আবার জাগিয়া 
উঠিয়াছে। এরং ইংরাজ-আমলে খুঁড়িয়া খু'ড়িয়া আমরা আমাদের 
পূর্বগৌরবের ধরবংদাবশ্ষে দেখিতে পাইতেছি। 

পুহ্মিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, 
কুমারিল-শঙ্করের প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম পূর্বভারতে অক্ুপ্ন ছিল, 
ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষসত্বেও যে ধর্ম চাবি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, 
এক তুকীঁ-আাক্রমণেই সে ধর্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, 
বিশ্বৃতিসাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল 
তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব-উপদ্ধীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের 
মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা এ সকল দেশে গিয়া 
আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া এ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল) 
তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি 
হইল; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা! বাংলারই হইয়া গেল। 

ছুই শত বংমর পরযসত বাঙালীরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন 
দেশে বাম করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, 
কুনগ্রস্থই তাহার সাক্ষী । ছুই শত বৎসর নিরস্তর যারামারি কাটাকাটির 
পর একবার একজন হিন্দু বাংলার রাজা হইয়াছিলেন। অমনি আবার 
ৃ হিনদুমমাজে মংস্কৃতদাহিত্য বাংলাসাহিত্য জাগিয়! উঠিল। যে মহাপুরুষের 
একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ত ও দূরদসিতার ফলে সংস্কৃতদাহিত্য আবার 
বাচিয়া উঠে তাহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মূকুট। তিনি নিজ্ে 
অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয্না, একখানি স্বতিনিবন্ধ রচনা করিয়া, 
অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া আবার 
নংস্কৃতসাহিত্যের চর্চা আরস্ত করিয়া দিলেন। এই কার্ধে তাহার প্রধান 
মহায় ছিলেন শ্্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির স্ঠায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন 
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এবং দুইজনে মিলরিয়া অমরকোধের আর-একথানি কা লিখেন। শ্রীকরের 
পুত শ্রীনাথ পৃরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়! আবার হিন্দুসমাজ বাধিবার 
চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কুতকার্ধ হইতে পারেন নাই, কিন্ত 
তাহার শিল্ত রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাহার বাধা সমাজ 
এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, প্রীনাথ ও রধুনন্দন আমাদের 
সমাজ বীধিয়া দিয়াছেন বলিয়। আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে 
পারিতেছি। ইহারা আমাদের পৃজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থুল। 


১৬ 
শ্যায়শান্ত্র 

তুবা-আক্রমণে অন্থানয শাস্্ের স্ায়। দর্শনশাঙ্গও লোপ হইয়াছিল । 
রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃতচর্চা আরস্ত হইল, তাহার 
ফলে ন্যায়ের চর্চা আরম্ভ হইল। এই চারিশত বৎসরের মধ্যে বাংলার 
যায়শান্থ ভারতবর্ষময় ছড়াইয়। পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, 
যিনি নৈয়ায়িক তিনি কিছু লা কিছু বাংলা কথা কহিতে পারেন। 
নবদ্বীপে না আদিলে তাহাদের চলে না। হতরাং উ তাহাদের নবধীপে 
'আসিতেও হয, বাংলা ভাষা শিখিতেও হয়। দেশে গিয়া যদিও 
বাংলা ভূলিয়া যান, তথাপি বাঙালী দেখিরেই আবার তাহাদের ছুটা 
| বাংলা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কান্মীর যাও, পঞ্জাব যাও, নেগাল যাও, 
হিবুদ্থান যাও, বাজপুতান! যাও, মাদ্রাজ যাও, মহিহথর যাও ত্রিবনথর 
যাও, নৈয়ায়িকের মুখে ছুচারিটি বাংলা কথা শুনিতেই পাইবে । বাঙালীর 
এটা বড় কম গৌরবের বথা নয়। ভারতে বাঙালীর এই প্রাধান্ত 
ধাহারা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা দকলেই আমাদের পুজা ও নমন্ত। 
তাহাদের মধ্যে প্রথম, বাহুদের সার্ভৌম। তিনি কিন্তু কোন গ্রন্থ 
রাখিয়া যান নাই বা তাহার কোন গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয়, রধুনাথ 
শিরোমণি। ইহার বুদ্ধি কারের ধারের মত সুন্ম ছিল। তিনি যায় ও 
বৈশেধিক সন্ধে অনেক গ্রস্থ িখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার ততচি্ত- 
মণির টীকাই লোকে বেশী জানে। তিনি যে শুধু বাসদের সার্বভৌম 
ও পক্ষধর, মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন এমন নহে-- ভিনি মহারাষ্ট্র 
দেশে যাইয়া বামেশ্ববের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহার ছাত্র যে শত 
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বাংলা ?েশেই ছিল এমন নহে: দ্বারব্জের রাজার পূর্বপুরুষ মঠেশ 
প্ডিতও তাহার ছাত্র ছিলেম। শিরোমণির গর আমাদের দেশের 
লোক হরিরাম। জগদীশ ও গদাধরকেই চিনে ও ইঠাদের টাকাটিঃ, 
পাঠ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানদ দিদ্ানতবাগীশের 
বড়ই আদর হইয্াছিল। যহাদের পুস্তামকর ভবামনের টাকারই টাকা 
লিখিয়াছেন ও দেই টাক! এখনও ছুই-চারি জায়গায় চলে। ম্থায- 
শানে গর্থকারদিগের মধো দকলের শেষ বিশনাথ। তিনি কয়েকটি 
কারিকার মধো ঘাযশান্তের মমন্ত দুর দি্ধান্থের ঘেরপ সমাবেশ 
করেন, তাহ! দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্ষ্য হইয়া যায়। 
এখনও তাহার তিন শত বদর পূর্ণ হয নাই, কিন্তু ভারতের মর্যত 
তাহার কারিকা ও তাহার গিদধনতমু্তাবগী চলিতেছে। বাংলায় 
তাহার টীকাকার কেই জান্ন নাই; তাহার টাকাকার একজন মাবহাটী, 
তাহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই 
এধনও ভারতে বাংলার নাম বজায় রাখিরাছেন। কারণ বাংলার 
মারতকে অন্ত দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাংলার 
নৈয়ায়িকা?র না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না| 


এপ 
চৈতন্য ও তাহার পরিকর 


বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রয়ে একেবারে বিলুপ্ত হইয়। গেল__ 
বিলুপ্ুই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ ধর্মের কি দশা 
হইল? পাদরি ন| থাকিলে খ্ীস্টানদের যে দশা হয়, ব্রাহ্মণ না থাকিলে 
হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবি না৷ থাকিলে মুনলমানদের যে দশা হয়, 
বৌদ্ধ ধর ঠিক সেই দশা হইল। বাহির হইতে কেহ উহা 
জাক্রমণ করিলে রক্ষা করিবার লোক রহিল না। ভিতরে গোলযোগ 
হইলে, তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না। রহিল কেবল মূর্থ 
পুরোহিতকুল আর অসংখ্য কৃষক বণিক ও কারিকর। দুদলমানের' 
জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। প্রায়ই দেখ! যার, 
যেখানে বড় বড় বিহার ছিল, অনেক নিফর জমি বিহারওয়ালারা 
ভোগ করিত। বিজেতার! সে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া আফগান 
চপ ঠদএকে ভাগ করিয়া দিল। ওস্তপুর ও নালনার জমী লইয়। 
মল্লিক নামে এক মুসলমান-কুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলার 
বিহারের খবর জানি না, তবে একটা খবর জানি বলিয়া বোধ হয়। 
বালান্ডা পরগনায় খুব ভাল মাদুর হয়, তখনও হইত, এখনও হ্র। 
দেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিঙ্কু ছিল, গু'ধি নকল 
হইত, ঠাকুর- "দেবতার প্‌জা হুইত। বালান্ডার একখানি আহি 
প্রজ্জাপারমিতা' এখনও নেপান-দরবাক-নাইত্রেরীতে আছে, রালান্ডার 
বৌদ্ধ কীতির এইমাত্র স্বৃতি জাগন্ধক আছে। এখন মেই বালান্ভায় 
(সব মুদলমান। মুদলমানেই মাছুর বুনে, মাছুর বুনিবার জন্য এক 
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ঘরও [হন্দু নাই। বিহারগুলি এইরপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন 
নহে, সেখানে মুদলমান আপিয়া বমিল এবং তাহারা অনায়াসেই 
চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আঙ্গ বাংজায় 
অধধেকের উপর মুললমান। 

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু 
করিল কে? ব্রাঙ্গণেরা । ব্রাহ্মণ-পর্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃত্বিত্ব আছেই, 
সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুই দল ব্রাহ্মণ তাহাদের সহায় হইলেন। এক দলের 
নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা৷ গৌড়ীয় 
শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রন্ধানন্, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ । এক দল বৈষ্ণব, 
আর-এক দল শান্ত । র্‌ 

বৈষ্বদিগের মধ্যে চৈতন্াদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বাঙালী ছিলেন, তাহার পরিকরও 
প্রায় সবই বাঙালী । ইহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
এবং বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, 
গোপালভ্, কবিকর্ণপর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিগ্যাভুষণ হইতে 
আর্ত করিয়া উপেন্্র গোস্বামী পর্যন্ত কত লোক যে সংস্কৃত এর 
রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গণিয়! শেষ করা যায় না। বাংজার 
ত কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, রুষনাস, কবিরাঙগ হইতে 
আর্ত করিয়া রঘুনদন গোস্কামী পর্যন্ত কত কত বৈষব লেখক 
বাংলায় উংরষ্ট উৎকষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা 
বাংলা ভাষাকে মাঞ্জিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নৃতন জীবন দিয়া 
গিয়াছেন,। বাংলায় বৈফবদিগের প্রধান কীত্তি__ কীতনের পদ। 
বৌদ্ধদিগের চর্যাপদের অনুকরণে এই দকল পদাবলীর ৃ্টি। পদাবলীর 
পদকর্তা অসংখ্য। রাঁধামোহদ দাস ৮5 ৪1৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া 
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গিয়াছেন, তাহার ছুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদান ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া 
গরিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০,০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। 
ভাবের মাধুধে, ভাষার লালিত্যে, সবরের বৈচিত্রে এই সকল গান 
সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার 
জন্য নানারূপ কীর্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাংলায় 
নাটকের একটা স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি ছিল, এখনও কীতনের সেইরূপ নানা 
প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান_- মনোহরশাহী ও রেনেটি। 
ভক্তিবন্্াকরে লেখা আছে যে, শ্রীথ্ডে যখন প্রথম কীত'ন হয় তখন 
হব্গ হইতে চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ 
হয় ভাল কীত'ন জমিলে ঘেখানে চৈতন্য সপরিকর আবিভূ্ত হন। 
বাংলার কীতন একটা সত্যসত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য 
চৈতন্যদেবের ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে খণী 
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তন্ব বলিলে কি বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বৌদ্েরা 
বজযান, সহজযান, কালচক্রযান-- সকলকেই তন্ত্র বলে। কান্মীরী 
শৈবদের সকল গ্রস্থই তত্্র। নাথ-পন্থের সকল গ্রন্থই তত্্র। অন্থান্ত 
শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থও তন্ত্র! আবার শাক্তদের সব গ্রন্থও ভন্ত্র। এখন৷ 
আবার বৈষণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই 
বৈষ্ণবদের কয়েকখানি তত্ত্ব আছে। এরূপ অবস্থায় তত্ত্ব বলিলে হয় সব 
বুঝায়, নাহয় কিছুই বুঝায় না। 

অনেক তত্ত্বে বলে, বেদে কিছু হয় না বলিয়াই আমাদের উৎপত্তি । 
আবার অনেকে বলেন, অধর্ববেদই তন্ত্রের মূল। মূলতন্ত্গুলি হয় 
ুদ্ধদেবের মুখ হইতে উঠিগ়াছে, নাহয় হরপার্বতীসংবাদ রূপে উঠিয়াছে। 
যেগ্তলি হরপার্বতীনংবাদ সেগুলি কেহ্‌-না-কেহ কৈলাস হইতে 
পৃথিবীতে 'অবতারিত' করিয়াছেন, না হইলে লোকে তাহা জানিবে 
কিরূপে? একজন বৌদ্ধ তন্ত্কার বলিয়াছেন, “আমরা ব্রাহ্মণদের মত 
হৃশববাদী নহি। আমরা সোজা-কথায় লিখি । যে ভাষা সকলে বুঝিতে 
পারিবে আমরা এমন ভাষায় লিখি।” মূল তন্ত্রে বযাকরণের বড় ধার 
ধারে না। কিন্তু মূল তত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় 
তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ । একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত ছুই-চারিখানি মৃূল- 
তন্ব ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের 
একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে 
লাগিল। এইবূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে । 
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বাংলায় এই সকল সংগ্রহকর্তাদের প্রথম ও প্রধান-- গৌড়ীয় 
শঙ্করাচার্চ। তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাহার স্তব- 
গুলি বিশুদ্ধ মংস্থৃতে লেখা । সংস্কৃত ভাষায় তাহার ষথেষ্ট অধিকার ছিল 
তিনি নানা ছন্দে নানা স্তব লিথিয়! গ্রিয়াছেন। তাহার অনেক গ্রন্থ বড় 
শঙ্ষরাচার্ধের বলিয় চলিয়া যাইতেছে । কিন্তু বড় শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী 
ছিলেন, তিনি তন্্ লিখিতে যাইবেন কেন? ত্র সি গরক্রিয়া একটু 
নৃতন। উহা ব্রাঙ্মণদের কোন স্ব্টিপ্রক্রিয়ার সহিত মিলে না। কিন্তু 
এখন বাংলার লোকে এরূপ হ্থ্িপ্রক্রিয়াই জানে । সংগ্রহকারের! 
মূলতগ্র অনেক পরিষ্ণার করিয়া তুলিয়াছেন। মূলতন্ত্ে অনেক প্রক্রিয়া! 
আছে যাহা সভাসমাজে বাহির কর! চলে নাঁ। সংগ্রহকারের! উহা 
মাজিত কবিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মাজিত করিয়া লইলেও তাহাদের গুহা 
উপাসনা বড় স্থবিধার নম়। আমার বিশ্বাস তন্ত্রসন্বত্ধে আলোচনা,যত 
কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত 
তন্ত্রশান্রকে মাজিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন 
এবং এইবধপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া 
রহিয়াছে, তাহারা যে খুব: দূরদর্শী ও সমাজনীতিকুশল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক শক্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রদ্ষানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ববঙ্গে- 
বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। ত্রদ্মাননোর পুস্তকে অক্ষোভযা, 
বৈরোচম প্রভৃতি বুদ্ধের নাম পাওয়া ঘায়। অক্ষোভ্য এখানে খষি' 
হইয়াছেন, বৈরোচন দেবতা! হইয়াছেন। ঘষে তারামন্ত্র সাধনের জঙ্য 
বশিষ্ঠদেবকে চীনে যাইয়া! বুদ্ধদেবের শরণ লইতে হইয়াছিল, ব্রহ্ধানন্দ, 
মেই তারার পূজারই রহস্য লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে তারা 
অক্ষোভোরই শক্তি। বৌদ্ধ মতে তারা, একজটা, নীলসবস্বতীর উপাসনা, 
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আছে, তারারহস্তেও তাই। বৌদ্ধেরা দ্যবাদী, তারারহস্তেও শুন্য 
উপর শৃন্, তাহার উপর শৃনত, এইরপে যঠ নত প্ন্ত উঠিয়াছে। বৌন্ধ- 
তে এই সকল দেবীর ধারদী আছে, সাধন আছে; তারারহস্তে তাহাদের 
পাত্রী আছে যোধ হয় এ অঞ্চলে অনেক, বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, এই. 
উপায়েই বরন্ধান্দ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন। 

বরন্ধানন্দের শিষা পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশানী পুরুষ ছিলেন। 
ক্কাহার সংগ্রহগুলি আরও মাঙিত। তাহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। 
তিনি বেশ সংস্কৃত লিখিতে পারিতেন। ূর্ববঙ্গে ও বরের তাহার 
বংশধরেরাই গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তাহাদের শিষ্যশাখা অসংখ্য | 

রাড়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মাঞ্জিত। তাহার গ্রন্থে পঞ্চ- 
ষকারের কথা নাই বলিলেই হয়, তাই এ দেশে তাহার বড়ই আদর। কিন্তু 
তাহারও গ্রন্থে মঞ্জুঘোষের উপাসনার ব্যাপার আছে। অঞ্চুঘোষ যে 
একজন বোধিসত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

তান্িক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দি 
করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন। স্থতরাং তীহার। 
বাংলা সমাজের যথেষ্ট.উপকার করিম্বা গিয়াছেন। 

তাস্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গলমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী । তাহাদের 
দনে বাংলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ 
ভাল । তাহাদের হ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাংলার একটি শ্লাধার বিষয় । 
আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় 
শাঁ। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙালী কি কেহ 
আছে? দেওয়ানজি মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় 
হদয়ের শিগুঢ তত্্ীগুলি বাজাইয়া দেয়। 


তান্ত্রিকগণ ৬১ 


বাঙালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষব অর্থাং বৈফবসমরদাযতৃত 
লোকের অপেক্ষা ্ার্ত পঞ্চোপামকের দলই অধিক। হারা যদং 

সন্ধায় নন, কিন বাঙালীর জানে হিনু হইলেই, হয় তাহাবে 
বৈষার নাহ শা হইতে হইবে। মেইজ্য যাহারা | বৈষব নহে, তাহার 
সরলেই শা, শান্ত না হইলেও খাড়। এই দরকে বৈষবে। 
গান অপেক্ষা শ্ামাবিরক গানেই বেশী মাতাইয়া ঢুনে। 


১৯ 
বাঙালী ব্রাহ্মণ 


বাঙালী ক্রাঙ্ষণ শুধু বাংলার নয়, সমস্ত ভারতেরই গৌরবের স্থল। 
বিদ্যা, বুদ্ধি, শান্জ্ঞানে তাহারা কোন-জাতীয় “বাদ্ণ হইতেই নান 
'নহেন, বরং তীক্ষ বুদ্ধি ও বিচারশক্তিতে তাহাদের স্থান সর্বাপেক্ষা 
উচ্চ। কিন্তু আমরা এখন দে সকল গৌরবের কথা এখানে বলিব 
না। ভীাহাদিগকে বাংলার গৌরব বলিয়াছি, বাংলায় তীহারা কি 
করিয়াছেন তাহাই দেখাইব এবং সেই জন্য তাহাদের গৌরব করিব। 

এই যে এত বড় একটা অনার্ধ দেখ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং 
অন্যান্য অক্রাঙ্মণ ধর্মের এত গ্রাছুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন 
বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়! যায় না, তাহাদের কীতিকল্লাপ পযন্ত লোকে 
একেবারে তুলিয়া গিয়াছে, চারিদিকের লোকে জানে বাংলা হিন্দু 
ধমেরি দেশ-_ এটা কে করিল? কাহার যত্রে, কাহার দুরদশিতায়, 
কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য আচারে, আর্ধ বিদ্যায় আধ ধমে 
পরিপূর্ণ হইয়! উঠিগ্াছে? এ প্রশ্নের ত এক উত্তর। বাঙালী ব্রাহ্মণেরাই 
এই কাজটি করিয়াছেন। বাংলায় রাজশক্তি ত তাহাদের অনুকুল ছিল 
না, বরং অনেক স্থানে অনেক সময় ঘোর প্রতিকূলই ছিল। এই 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া 
তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রান্ধণেরা তাহা স্ুসিদ্ধ 
করিয়াছেন, আর এমনি ভাবে স্বপি্ধ করিয়াছেন যে, মুগলমান 
এঁতিহাসিকেরা জানেন না যে, ভাহাদের আগমনের সময়েই এদেশে 
হিন্দু ছাড়া আরও একটা প্রবল ধর্ম ছিল। মুসলমানের! 


বাঙালী ব্রাহ্মণ ৬ 


প্রাচীন মমাজ, বিশেষত; প্রাচীন বৌদ্ধপমাজ। একেবারে ধ্বংস করিয়া 
দিলে, তাহার পর কিনবে ব্রাঙ্ধণেরা আবার ধীরে ধীরে মেই সমাজ 
আবার গড়িয়া তুলিলেন, তাহা পূর্বেই অনেকটা দেখাইয়াছি। স্থৃতি, 
দন, বৈষ্ণব ধম; শাক ধর্ম; তাহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়া- 
ছিল, কিন্ধ তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাহারা দেখিয়া- 
ছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া, বৌদ্ধের! 
কেমন দেশটাকে মাতাইঘ়া তুলিত। ম্ৃতরাং দেশ মাতাইতে হইলে 
যে, মাতৃভাষা! ভিন্ন হয় না, এ তাহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই 
তাহারা গ্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাংলা 
করা আস্ত কৰিয়া দেন। 

এইবূপ করায় তাহাদের ছুই কাজই হইয়াছিল। লোকের দুটি 
বৌদ্ধের দিক হইতে হিন্দুর দিকে পড়িয়াছিল এবং মুমলমানদের হাত 
হইতে উদ্ধার হইবার একট! বেশ যন্ত্র হইয়াছিল। রাজনীতিদ্ঞ মুদ- 
যানেরাও একথা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাহারা ঘরের পয়সা 
দিয়া, বাংলা লেখার সাহাধ্য কৰিতেন। বাস্তর্বিকই শ্বৃতি ও দর্শন 
অপেক্ষা এই মকল বাংল! তর্জমায় হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়। 
উঠিয়াছিন। কিন্তু এ তর্জমার মূলে ব্রাহ্থণ। এ কথাটা প্রথম তাহাদের 
মাথায় আসিয়াছিল এবং তাহারাই আগ্রহসহকারে এই কা করিয়া 
বাঙালীর গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। 


রর 
কায়স্থ ও রাজা 


পরে কিন্ত ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট বথেষ্ট সাহায্য 
পাইয্াছিলেন। উহারা পূর্বেই বোধ হক একটু দোটানার ছিলেন। 
বৌদ্ধ ধমে'র প্রতি তাহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, কেননা, অনেক 
কায়স্থ অনেক বৌদ্গ্রস্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্মপালের সময় হইতে বল্লাল 
স্নেক সময় পর্যস্ত তাঙ্জুরে আমরা অনেক কায়স্থের নাম দেখিতে পাই। 
পরে, যখন তাহার! দেখিলেন বৌদ্ধ ধর্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন 
তাহার! একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ত্রান্মণদের হইয়া 
পুরাণাদি বাংলা করিতে লাগিলেন । গুণরাজখার কৃষ্ণমঙ্গল ও 
কাশীদাসের মহাভারত বাঙালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। 
কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্পাস ভাল ভাল বই লিখিয়! 
গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক-_ বাঙালী হিন্দু হউক! কায়স্থেরা 
শুধু বই লিখিয়াই সমাঙ্জের উপকার করিয়া গিয্লাছেন, তাহা, নহে। 
এদেশের অনেক জগিই তাহাদের হাতে ছিল, জমিদারভাবেও দেশের ও 
নমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিরাছেন। রাজা গণেশ ও তাহার 
সনদ বাংলার সুলতান না হইলে রায়ুকুট বড় কিছু করিতে 
পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবধন না থাকিলে চৈতনা সম্প্রদায় গড়িতেই 
পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খা না থাকিলে নবন্ধীপের ্রাহ্ণ-পণ্তিত- 
সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত) এইরপে কায ্ন্ধণে 
মিশিযা বাংলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুগমাজ গড়িয়া তুলিলেন। 
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হত ৯০ সিটি ভুলি লে হক হটে হিরা হিট 
তবু ৪ ভ্ ০6 মে তিন 


১৯, 


১, 


৩, 
২৪. 
ক. 
বি, 
চে 
১৬ 
২৯. 


ক, 


॥ ১৬৪৭ ॥ 
কুটিরশিল্প : ভ্রীরীজশেখর বু 
ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহ্ন দেন শাস্ত্রী 
বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষার : জীচারুচল্স ভট্টাচার্য 
মীয়াবাদ : মহামহোঁপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কতৃষপ 
ভারতের খনিজ : প্রীরাজশেখর বনু 
বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচাধ প্রফুলচন্ত্র রায় 


» নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক প্রীপ্রমধনাখ সেনগুপ্ু 


শারীরবুত্ত : ডর রুদ্রেন্্কুমার পাল 
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন 
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগ্রৎ : অধ্যাপক গ্রীপ্রিয়দারঞন রায় 


* আযুবেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন 
. বঙ্গীয় নাটাশাল! : শ্রীব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রঞ্জন-জ্রব্য : ড্র ছুঃখহরণ চক্রবর্তী 

জমি ও চাঁষ : ডক্টর সতাপ্রসাদ রায় চৌধুরী 

যুদ্ধোত্বর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডষ্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-ধুদ| 
॥ ১৬৫১ 

রায়তের কথণ : শ্রীপ্রমধ চৌধুরী 


- জমির মালিক : প্রীঅতুলচক্ত্র গুপ্ত 


বাংলার চাষী : প্রীশান্তিপ্রিয় বন্থ 

বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন 
আমাদের শিক্ষার্যবস্থা : অধ্যাপক জীঅনাখনাথ বসু 
দশনের রূপ ও অভিব্যক্তি : জীউমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 
বেদাস্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী 

যোঁগ-পারিচয় : ডক্টর মহেম্ত্রনাথ সরকার 

রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার 
ক্পমনের আবিষ্কার : ডরীর জগন্নাথ গুপ্ত 

ভারতের বনজ : ্রীসতেআ্কুমার বন্ধু 

ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস : রমেশচঞ্র দত্ত 
ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক ্তবতোয দত্ত 

শিল্পকঞ্া : প্রীনন্দলাল বহু 


. বাংল। সাময়িক সাহিতা : প্রীব্রজেকনাখ বন্দোপাধ্যায় 


মেগাস্তেনীদের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুছ 
বেতার : পা 77-52 


